1 মাকামে আওলীয়া ্ 


সাকামে আওলীয়া 


কোরান ও হাদীসের আলোকে 
লেখকঃ হজরত আমা মওলানা মুফতি গোলাম মুভার শীদ 
আলকাদরী সাহেব 
শাহযাদা এ শাহেনশাহে খিদীরপুর বুলবুলে বাঙ্গাল ওলী ইবনে ওলী হজরত ঠয়দ শাহ 
কুতুবু্দিন আখতার আলি আলকাদরী রহঃ ও শাগিদে ফাকিহরাফস মুনাজীর এ আহলে 
সুনত মুনাষীর এ আজাম হিন্দ মুফতি মাতিউর রহমান মুজতার পুনার্ওই সাহেব কিবলা 
মাদাজিজাহুল আলি 


চিকানাঃ- ১%বি মওলানা মোহাম্মদ আলি রোড কলঃ- 
৭০০০২ ৩ 

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত 

ফে।ন নং- ?8০৭৯৯ ৩৫২২/৮২৫০৩৭৩৭৯২ 

ইমেল5- 201911015915110 6)£11911.001 


-প্রকাশক:- 
নিউ কালিমিয়া বুক ডিপো 
৫ তলা মসজিদ রোড , সোনালী মার্কেট 


কালিয়াচক , মালদা , পিন- ৭৩২২০১ 
1৬1০০.-9733417841 


2 মাকামে আওলীয়া রঃ 


পুস্তকের নামঃ- মাকামে আওলীয়া কোরান ও হাদীসের আলোকে 
লেখকের নামঃ- গীরে ত্বরিকত হজরত আল্লামা মুফতি সৈয়দ শাহ 
গোলাম মুস্তারশিদ আলক্াদেরী। 

(খিদিরপুর দরবার শরীফ কলকাতা) 

১৭ বি এম এম আলি রোড কোলকাতা ৭০০০২৩ 

ফোন নংঃ- ৭৪০৭৯৯৩৫২২/৮২৫০৩৭৩৭৯২ 


পৃষ্ঠাঃ- ১৮৫ 

মুল্যঃ-১৬০ টাকা মাত্র 

প্রাপ্তি স্থান 

১ মুসলিম বুক ডিপো, কালিয়াচক, মালদা 
২ মুফতি বুক ডিপো, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ 
৩ তাজ বুক ডিপো, কলুটোলা, কলকাতা 


নিউ কালিমিয়া বুক ডিপো 


৫ তলা মসজিদ রোড , সোনালী মার্কেট 
কালিয়াচক , মালদা , পিন- ৭৩২২০১ 
৬1০১.-9733417841 


ই কতাৰ ওন্ত্ায়াততি সারভাজ্‌ ,মওলাজে 
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-প্রীয় ও সন্মানিত হজ্রত মওলানা সুতি ভালা 

হজ্র্ত আল্লামা মুভি দন 'আলবাইউ্তী রর 
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আটাআাি পড়লাম কেতাবটি ক, গম প্রেক্ছিরতি, 
বিরু্ধাচারনবারিষর্র বু গ্রন্্ুর ভর দালিনির্ক ভাবে 
দওয্া হয্তরছে যা, পাঠক সহজে বুঝণড গান) 
আউলীলান্ম কান্ত ম্যব্বত দ্বারা নিউ, থু কে. 

আল্লাহ তাবারাক ওয়া শালার নিকর্ট দুয়া শন 
আলাহঞএহ কেতাবৰর ডদ্জুপ্য ক,সফল কতেনু এব) 


তীঁকিক্ণদ্ন কর্ন 
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কি ঘাগ্ম্মাদ_ ঘায়তাজ্‌_ হলাহ্ব, আল কাত 
গাফারালাহু৩৪- ২৫/১২২০২২ 


বর্তমান শু মানুষ আওলিয়া কেরাম নিক্রএনানান শাগ 
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ধরার খারির্র শতক ভষ্তা ক্র কোব লগা হয়ে, সার 


মধ্য দি করতো লঞ্চটি হর্ঘ পাঠকপণ অবগত করবে পরবর্তী 
শ্স্করণ জেলি ঠিকরে নেওয়া হব ঈব শা আলাছ, 


আল্লা আাবারাক ওয়া ালার বা. নিন অথর্ব গ্রভষভা 
ককরুল করুন্-এব্য তার মাথ্রুব বান্দ্দ ওয়াসিলামি এ 
পাব কগাঠকেও নিক দিত করুন আমিন বে গা সসদূল 
ঘসালিন 

হাতি 


তায পরলাম ্রতারপ্োলকাঙ্ী 


কান হহতে উঃ কিরাম কতুক উর্সীলার প্রমূণ 98 
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আল্লাহ তাবারাক ওয়া তালার অশেষ রহমত যে তিনি 
আমাদের মত গোনাহগার বান্দাদের উদ্ধার তথা :হেদায়েতের জন্য 
প্রথমে তার শ্রীয়তম হাবীব কে এই ধরার বুকে প্রেরন করেন ও পরে 
তাঁরই ওয়ারিস আওলীয়া আল্লাহ গন কে আমাদের জন্য পথ প্রদর্শক 
ও মুরশিদে বারহাক করে প্রেরন করেছেন। তাই সুন্ি মুসলমান গন 
সকল আওলীয়া আল্লাহর মহফিলে বসার চেষ্টা করেন বা তাঁদের 
মাধ্যমে খোদা পর্যন্ত পৌছাবার রাস্তা খোজেন। আর তাঁদের মাধ্যমে 
সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং ইহকাল ও পরকালের মুক্তি অন্বেষণ 
করেন। কিন্তু বড়ই আফসোসের বিষয় হল কিছু মতাদর্শের লোক 
আছেন যারা এই সকল সরল মনা সুনি মুসলমান কে বিভ্রান্ত করে, 
আওলীয়া আল্লাহদের চরন থেকে দুরে করার চেষ্টা করে এবং 
আওলীয়া আল্লাহ গন কে অস্বীকার ও কটুক্তি করে থাকেন। তাই 
সরলমনা সুমি মুসলমান দের অন্তরের শান্তির জন্য ও সেই সকল 
বিরোধী ব্যাক্তিদের জবাব দেবার উদ্দেশ্যেই এই কিতাব লেখা হয়েছে 
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প্রথম অন্যায় 


উক্ত আলোচনার বিষয় বস্ত হলো, আল্লাহর ওলীগনের পরিচয় কি 
কিংবা তাদের চেনার উপায় কি? তাদের সংসর্গের ফজিলতই বা কি? 
কেনই বা আওলীয়া গনের সহিত মোমিনগন সম্পর্ক রাখতে পছন্দ করেন? 
এবং তাদের বিরোধিতার পরিনাম কি? 

তাই তো সৈয়দি মুরশিদী গওস ইবনে গওস ইবনে গওস 
আওলাদে গওসে আযম আলি আব্দুল কাদীর শামসুল কাদরী উরফ মুরসীদ 
আলি আলকাদরী রহঃ মওলা পাক তার পবিত্র দেওয়ানে বলেন 


আর্শ পার রেহতা হ্যায় চারচা আওলীয়া আল্লাহ কা, 
এ ফালাক হ্যায় বোল বালা আওলীয়া আল্লাহ কা 


উম্মতি লোগোন কো কেয়া মালুম উনকা মার্তাবা, 
আম্দিয়া সে পুছো রুতবা আওলীয়া আল্লাহ কা 


আমরা জানি আল্লাহর ওলীগনকে নিজে থেকে চেনা সম্ভব নয়, 
যদি আল্লাহ চেনানোর ব্যাবস্থা না করে দেন। তিনিই একমাত্র যিনি তার 
ওলীগনের চেনানোর জন্য দায়িত্ব নেন যার প্রমাণ পাওয়া যায় উল্লেখিত 
হাদীস দ্বারা। 


৬৪ এ ও ৩০১১ ০৬ 


০৪ দষে ৩ ১৪ ৮ 
৮০৬১ ও 
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আৰু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে মহব্বত 
অতএব তুমিও তাকে মহব্বত কর ফলে জিবরাঈল তাকে মহব্বত 
করেন৷ অতঃপর জিবরাঈল আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করেন, 
আল্লাহ অমুককে মহববত করেন অতএব তোমরা তাকে মহব্বত কর 


জনপ্রিয়তা রাখা হয়” 


(১) বুখারি শরীফ,কিতাবুল আদাব, হাদীস নং-৫৬৯৩(২) সহী মুসলিম, কিতাবুল বারি 
ওয়াসস্বালাত ওয়াল আদাব,হাদীস নং-২৬৩৭৩৩) সুনানে তিরমিযি, তাফসীরুল কোরান, হাদীস নং- 
৩১৬১৫) ইমাম তাবরানী, মুজামুল আওসাত,হাদীস নং-২৮২১৫৫) মুসান্নাফে আব্দুররাযাক হাদীস 
নং-১৯৬৭৩৬) মুসনাদে ইবনে আহমদ ,হাদীস নং-৭৫৭০ 


আলোচনাঃ উপরিউক্ত হাদীসটি আমার আলোচনার সমর্থনের 
অন্যতম দলিল যার দ্বারা বোঝা যায়, প্রথমে আল্লাহ তার প্রিয় 
বান্দাগনকে বা ওলীগনকে মহববত করতে শুর করেন তারপর 
জিবরাঈলকে আদেশ করেন, হে! জিবরাঈল যাও আমার ওমুক মাহবুব 
বান্দাকে তুমিও মহব্বত করো আর চিনে ফেলো এরা তোমার রবের 
আওলীয়া। এইভাবে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহ্‌র ওলীগনকে 
চিনে ফেলেনাতিনিও আল্লাহর ওলীগনকে মহব্বত করতে শুরু করেন। 
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তারপর আল্লাহর আদেশানুসারে, জিবরাঈল আলাইহিস সালামও 

আসমানের অন্যান্য মালায়েকাদের কে, তাদের(আওলীয়া)পরিচয় 
করিয়ে দেনাতাদেরকেও মহব্বত করার বার্তা পৌঁছে দেনাতারপর 
সেই সমস্ত মালেয়াকাগনও আল্লাহর ওলীগনকে মহবৰত করতে শুরু 
করেন,তারাও তাদেরকে চিনে ফেলেন। সর্বশেষ পৃথিবীর বুকে তারা 
আল্লাহর ওলীগনের জনপ্রিয়তা প্রকাশ করার জন্য বা তাদের পরিচয় 
করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। এইভাবে আল্লাহ তার ওলীগনকে 
চিনিয়ে বা পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন৷ এবং কিছু চিহ্ন 
প্রকাশ করেন যাতে করে তাদের চেনা সম্ভব হয় | সেই চিহুগুলি কি, 
তা একে একে কোরানের কিছু আয়াত ও হাদীসে রসুলের মাধ্যমে 
লক্ষ করবো। আল্লাহ তার কোরানে ওলীগনকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্য 
যে চিহ্গুলি উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে নিম্নোক্ত আয়াতটি 
উল্লেখযোগ্য। 
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সাবধান নিশ্চই আল্লাহর ওলীগন তাদের না কোন ভয় ভীতি 
আছে, না তারা দুঃখিত হন। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া 
অবলম্বন করেছে সুরা -ইউনুস, আয়াত-৬২ -৬৩ 

উপরিউক্ত আয়াতে করিমায় আল্লাহর ওলীগনের দুটি চিহ্ন 
বর্ণিত হয়েছে যার দ্বারা বোবা যায়, আল্লাহর ওলীগন পার্থিব কোন 
বিষয়ে ভীত নন। আর না পার্থিব কোন বিষয় বা জিনিশকে নিয়ে 
দুঃখিত হন৷ তারা শুধু তাকওয়া অবলম্বন করতে থাকেন বা শুধু 


13 মাকামে আওলীয়া 
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আল্লাহকেই ভয় করেন। অতএব এককথায় বলা যায় আল্লাহর 
ওলীগনের চিহ্ন হলো মুত্তাকি হওয়াআর শুধু আল্লাহরই মুখাপেক্ষী 
হওয়া। যে কারণে পার্থিব কোন বিষয়ে দুশ্চিস্তাগ্রস্ত হন না। 

মধ্যে আরো একটি চিহ্ন উল্লেখ করতে গিয়ে বলেনঃ 
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অর্থঃ যারা ইমান এনেছে আল্লাহ ও আখেরাতের উপর এবং 


সৎকাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট 
আছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হন না সুরা বাকারা,আয়াত- 


৬২ 

আলোচনাঃ উপরিউক্ত আয়াতেও আল্লাহ তার ওলীদের 
আরো একটি চিহ্ন বর্ণনা করেছেন যার দ্বারা বোবা যায়, আল্লাহর 
ওলীগনের আরো একটি চিহ্ন হলো তারা নেক আমল করে বেড়ান 
এবং পুর্বেই যেমন দেখেছি তারা না তো পার্থিব কোন বিষয়ে ভীত হন, 
না,দুঃখিত হয়ে পড়েন উক্ত আয়াতেও একি চিহ্ন লক্ষ করা 
যায়।এইবার বিষয় হলো কেণ তারা ভীত ও দুঃখিত হন না। এই বিষয়ে 
জানার আগে আমাদের জানা উচিৎ ভয় কাকে বলে এবং দুঃখ বলতে 
কি বোবায়। তাই প্রথমে জানি ভয়টা কি দুঃখটাই বা কি। আমরা জানি 
ভবিষ্যতের আগন্তক কোন বিষয়ে দুশ্শন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ার নাম 
ভয়াঅর্থাৎ আগে থেকে অশুভ ঘটনার বিষয়ে ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়লে 
তাকে ভয় বলে। আর দুঃখের সম্পর্ক হলো অতীতের সাথে। কোন 


14 মাকামে আওলীয়া 
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অশুভ ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর দুশ্চিন্তায় পতিত হওয়ার নাম দুঃখ। 

কোরান অনুযায়ী আল্লাহর ওলীগনের দুটোই নেই। তার কারণ হলো 
তারা আল্লাহর প্রতি রাজি আগন্তুক দুশ্চিন্তার বিষয়টিও আল্লাহর উপর 
ছেড়ে দেন, যা হবে হবে আল্লাহ দেখে নেবেন আর দুঃখ এই জন্য 
করেননা, যা হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছা ছিল তাই হয়েছোনিশ্চই আল্লাহর 
কোন হিকমত ছিল তাই হয়েছে। অর্থাৎ বলা যায় তারা আল্লাহর ইচ্ছার 
উপর সব কিছু ছেড়ে দেনাআল্লাহর ইচ্ছাতে তাদের ইচ্ছা আর 
আল্লাহ্‌র সন্তষ্টিতে তাদের সন্তষ্টি যেমনটি আল্লাহ তার কোরানে বর্ণনা 
করতে গিয়ে বলেনঃ 
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আল্লাহ তাদের প্রতি রাজি এবং তারা আল্লাহর প্রতি রাজি। 
তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম হবে। 

সুরা -মুজাদিল্লাহ, আয়াত-২২ 

যদিও উক্ত আয়াতে হিজবুল্লাহ শব্দটির উল্লেখ আছে তবুও 
এখানে উদ্েশ্য হলো আওলীয়া আল্লাহ। যেমনটি হজরত কাতাদা 
উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন। 
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অর্থঃএসব লোক হলেন আল্লাহর দল)এর তাফসীরে তিনি 
বলেন এরা হলো এসব লোক, যাদের মধ্যে আল্লাহর যোদ্ধাগন ও 
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আওলীয়াগনের সিফাত বর্তমান।(জেনে রাখো নিশ্চই তারা আল্লাহর 
দল) এর তাফসীরে বলেন,সাবধান নিশ্চই এরা আল্লাহর যোদ্ধা ও তার 
আওলীয়া। তাফসীরে তাবরী, সুরা মুজাদিলাহ, আয়াত-২২ 
তাফসীরের আলোকে উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, উক্ত 
আয়াতের উদ্দেশ্য হলেন আল্লাহর ওলীগন।৷ অতএব উপরিউক্ত 
আয়াতে করিমায় বোঝা গেলো, আল্লাহর ওলীগন তাতেই সন্তুষ্ট যাতে 
আল্লাহর সন্তষ্টি রয়েছে৷ তারা আল্লাহর চাওয়াকে নিজের চাওয়া 
বানিয়ে নেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি বা চাওয়ার উপর নিজেদের সবকিছুকে 
বিলীন করে দেন। যে কারণে না তাদের কোন ভয় আছে, না তারা 
দুঃখিত হন ।কারণ তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট এবং তারা 
তাকওয়া অবলম্বনকারী। তবে তাকওয়া অবলম্বন করতে গেলে 
তাকওয়া সম্বন্ধে জ্ঞানও থাকা দরকার,যে তাকওয়াটা কি।তাই বলা যায় 
আলেম না হলে আল্লাহ্র ওলী হওয়া সম্ভব নয়।আল্লাহ্‌র ওলীগনের 
চিহৃগুলির মধ্যে একটি অন্যতম চিহ্ন হলো আলেম হওয়া তাই 
আল্লাহ তার ওলীগনের এই চিহ্ন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ৬শ্্থা এ 
- ৩ 55৯ 2৪ ৬০ ১ অর্থ এই সেই কিতাব যাহাতে কোন সন্দেহ 
নেই, যাতে রয়েছে মুভ্তাকিদের জন্য হেদায়াত। উক্ত আয়াত প্রমাণ 
করে আল্লাহর ওলীগন গভীর জ্ঞানের অধিকারি হন যা গ্ুঞ্মট 5৪ 
শব্দাংশটি দেখলে বোঝা যায়৷ যার অর্থ হেদায়াত রয়েছে মুত্তাকিনদের 
জন্য।অতএব বলা যায় যারা মুভ্তাকি তারাই যারা কোরানে মধ্যে 
হেদায়াত খুঁজে পান। তাই কেও যদি হেদায়াত পেতে চান তাহলে 
আওলীয়াএ কেরামদের সংসর্গ লাভ করুনা কারণ পূর্বেই আমরা 
জেনেছি আল্লাহর ওলীগনের একটি চিহ্ন হলো মুত্তাকি 
হওয়া।কোরানের প্রকৃত জ্ঞানী কেও যদি হন, তারা হলেন আল্লাহর 
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ওলীগন।৷ যেহেতু কোরানে করিমে, তাদের জন্য রয়েছে হেদায়াত 
তাই বলা যায় তারা হলেন সেই হেদায়াত প্রাপ্ত জামাত যাদের কাছ 
থেকে হেদায়াত পাওয়া যায়অতএব কোরানের সঠিক জ্ঞান ও 
হেদায়াত পেতে আল্লাহর ওলীগনের দারস্থ হওয়া উচিৎযেহেতু 
আল্লাহর ওলীগন কোরানের প্রকৃত জ্ঞানী, তাই উক্ত আলোচনার 
সমর্থনে একটি হাদীস পেশ করা যেতে পারে, যা নিম্ষে উল্লেখ করা 
হলো। 
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হাদীস বর্ণনা করেছেন বাকার বিন খালাফ আৰু বিশর তিনি 
বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান বিন মাহদি,তিনি 
বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান বিন বুদাইল তিনি 
তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বর্ণনা করেন আনাস ইবনে মালিক 
(রাঃআঃ) থেকে আনাস ইবনে মালিক বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ ওয়ালা | 
সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ রাসূল! তারা কারা? তিনি 
বলেনঃ আহলে কোরান(কোরানের জ্ঞানী ও কোরানের প্রকৃত 
অনুসরণকারী) আললাহ ওয়ালা এবং তাঁর খাস বান্দাদের মধ্যে। 


(১)সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং২১৫ (২)মুসনাদে ইবনে আহ্মাদ,হাদীস নং১১৮৭০ 
(৩)সুনানে দারমী,হাদীস নং-৩৩২৬ 
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যেমন পুর্বেই বলেছিলাম আল্লাহর ওলীগন হলেন কোরানের 
প্রকৃত জ্ঞানী,আর উপরিউক্ত হাদীসটিও সেটাই প্রমাণ করে৷ এখানে 
আল্লাহ ওয়ালা বা আল্লাহর ওলীগনকে আহলে কোরান বলে আখ্যায়িত 
করা হয়েছে। আর আহলে কোরান তাদেরই বলে, যাদের কোরানের 
সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তার কারণ হলো (অভিধান অনুযায়ী- 
ম'জামুল মায়ানি) ১৯1 শব্দের অর্থ হচ্ছে, সম্পর্কভুক্ত ও স্বজন [যারা 
বা যে কোরানের সহিত গভীর সম্পর্ক রাখবেন,তারা কোরানের গভীর 
জ্ঞানের অধিকারী হবেন এটাই স্বাভাবিকাআর সেই সম্পর্ক বজায় 
রাখতে তাকে যথাযথ ভাবে অনুসরণও করবেন এটাও স্বাভাবিক , 
সেই কারণেই আল্লাহ ওলীগনকে আহলে কোরান বলে আখ্যায়িত করা 
হয়েছে অতএব বলার অপেক্ষা রাখেনা, আল্লাহর ওলীগন হলেন 
কোরানের প্রকৃত অনুসারী এবং আহকামে শরীয়াত যথাযথ পালন 
কারী। এরা হলেন সেই আলেমে দ্বীন যাদের জ্ঞানের বর্ণনা আল্লাহ তার 
কোরানে বার বার করেছেন। 

তাদের জ্ঞানের গভিরতা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা 
বলেন 
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নিশ্চয়ই রাত ও দিনের আবর্তনে, আর আসমান ও জমিনে 


মাঝে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য 
অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। সরা ইউনুস, আয়াত ৬) 
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উপরিউক্ত আয়তে আল্লাহ তাআ'লা বলেন,আসমান ও 
জমিনে,রাত ও দিনের আবর্তনে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে 
মুত্তাকিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে এই আয়াত দেখলে বোঝা যায় 
তাকওয়া অবলম্বনকারী আল্লাহর ওলীগনের জন্য আল্লাহ তার প্রতিটি 
সৃষ্টির মধ্যে নিদর্শন রেখে দিয়েছেন যাতে সেই নিদর্শন দেখে তারা 
জ্ঞান অর্থন করে নিতে পারেন৷ এই নিদর্শন রাখার একটাই ঈঙ্গিত 
পাওয়া যায় ,যাতে আল্লাহর ওলীগন সেই নিদর্শন সমুহের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করে জ্ঞান অর্ধন করতে পারেন। এইবার ভাবার বিষয় হলো 
তাদের জ্ঞানের ব্যপকতা ও গভীরতা কত!! তাই বলতে হয় গভীর 
জ্ঞানের অধিকারী বা আলেম হওয়া আল্লাহর ওলীর একটি চিহ্ন বিশেষ। 

এতক্ষন আমরা জানতে পারলাম আল্লাহর ওলী হওয়ার চিহ্ন 
গুলি হলো আলেম হওয়া, নেক আমল কারী হওয়া,শুধু আল্লাহর 
মুখাপেক্ষী হওয়া, আল্লাহর সন্তৃষ্টিতে সন্তুষ্ট কারী হওয়া, আল্লাহর 
কেতাবের অর্থাৎ আহকামে শরিয়তের অনুসরণকারী হওয়া। এক 
কথায় বলতে গেলে তাদের বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের দেখলে 
আল্লাহর কথা মনে পড়ে যাবে। তাদের এই চিহুটি প্রমাণ করে 
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হজরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত তিনি রাসুলাল্পহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে সুরা ইযুনুস আয়াত ৬২ এর সম্পর্কে বর্ণনা 
করেন রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন তাদের দেখাতে 
আল্লাহর স্মরণ হয় 

(১)মা'জামুল কাবীর, হাদীস নং ১২৩২৫ (২)মাজমাউজ যাওয়াইদ, হাদীস নং-১৬৭৭৯ 
(৩)মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস নং- ৩৫২৭৯,হজরত আবু দোহা হইতে বর্নিত 8)তাফসীর 
ইবনে কাসীর, পৃষ্ঠা-২৭৮,ইবনে আববাস হইতে বনিত ৫)তাফসীরে কুরতুবী, পৃষ্ঠা-২৬৭ (৬)তাফসীরে 
তাবরী, হাদীস নং -১৭৭০৩ (৭)তাফসীরে বাগাওয়ী, আবু মালিক আসয়ারী হইতে বর্নিত, সুরা ইউনুসের 
আয়াত -৬২ তাফসীরে (৮)তাফসীরে কাবীর, সুরা -ইউনুস, আয়াত-৬২ (৯)তাফসীরে দুররে 
মান্সুর,পৃষ্ঠা-৬৭৪,সুরা-ইউনুস,আয়াত-৬২ (১০)তাফসীরে ইবনে হাতিম,হাদীস নং-১০৪৫৪, হজরত 
ইবনে আববাস হইতে বর্নিত 


উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বোবা যায়, আল্লাহর ওলীগনকে দেখলে 
আল্লাহ স্মরণ আসে যা তাদের ওলী হওয়ার পরিচয় বা চিহ্ন। অর্থাৎ যারা 
আল্লাহকে স্মরণ করতে চান, আল্লাহর ওলীর দর্শন করলে আল্লাহর কথা 
মনে পড়ে যাবেইহার দ্বারা তাদের,ওলী হওয়ার চিহ্ন প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে তাদের মর্যাদার পরিচয়ও পাওয়া যায় | আল্লাহর ওলীগনের এই শান 
ও মর্যাদা থাকার পরেও, বেশ কিছু দল স্বভাব গত কারণে আল্লাহর 
ওলীগনকে অতি সাধারণ প্রমাণ করতে বা খাটো করতে ব্যস্ত থাকে। তারা 
বলে বেড়ায়, যারা ইমান এনেছে তারা সকলেই আল্লাহর ওলী। তার 
সাপেক্ষে নিম্নোক্ত আয়াতটি দলিল হিসাবে পেশও করে 
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যারা ইমান এনেছে আল্লাহ তাদের ওলী তাদেরকে অন্ধকার ও 
থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন সেরা, বাকারাহ্‌আয়াত -২৫৭) 

উক্ত আয়াতের উপর ভিত্তি করে তাদের বক্তব্য, প্রতিটি 
ঈমানদার ব্যক্তিই আল্লাহর ওলী। কিন্তু এর জবাবে আমি বলবো তাদের 
ধারণা একেবারেই ভুল এবং আল্লাহর ওলীগনকে সাধারণ থেকে 
সাধারণ প্রমাণ করার অপচেষ্টা মাত্র! এও বলতে চাই তাদের সাধারণ 
জ্ঞানের এতই অভাব যে কেও আল্লাহর ওলী হওয়া আর আল্লাহ 
কারোর ওলী হওয়ার মধ্যে তারা পার্থক্য বোঝে না৷ এও জানেনা 
আল্লাহ সমস্ত মাখলুকের ওলী।সে ঈমাদার হোক আর বেঈমান, পথভ্রষ্ট 
বা কাফীর হোক। এমনকি আসমান জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুর 
ওলী হলেন আল্লাহ। অতএব আল্লাহ্‌র শাসনাধীনে যা কিছু আছে তিনি 
সবকিছুর অবিভাবক বা ওলী | কারণ আল্লাহ যখন কারোর ওলী হন 
সেক্ষেত্রে আল্লাহ তার বান্দার অবিভাবক, অর্থ হিসাবে ধরা হয় | তাই 
আল্লাহ যেমন মোমিনদের ওলী তেমন গুমরাহ ও বেদ্বীনেরও 
ওলী,কেননা সকলেই আল্লাহর মালিকানাধীন যা নিম্নোক্ত আয়াতটি 
আমার বক্তব্যকে সমর্থন করে এবং তাদের ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে৷ 


আল্লাহ যাকে গুমরাহ ০১৩ ৩১ ঠেট ৩5 ৬ এ ১৯ ৩০ 
করে তার কোন ওলী নাই তার ব্যতীত...(সুরা,শুরা, আয়াত-88) 


কোন ওলী না থাকলেও আল্লাহ সেই গুমরাহ ব্যক্তির ওলী 
থাকবেন।এইবার তাদের পেশ করা আয়াতের উপর ভিত্তি করে তাদের 
যুক্তি যদি মানা যায়, একি যুক্তিতে গুমরাহ ব্যক্তিকেও আল্লাহর ওলী 
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বলে ধরতে হবে নাউজুবিল্লাহ। তাই বলা যায় তাদের এই ধারণা 
অবান্তর ও অযৌক্তিক এবং আল্লাহর ওলীগনকে একেবারে সাধারণ 
প্রমাণ করার একটি অপচেষ্টা মাত্রাতাই বলাবাহুল্য , আল্লাহ কারোর 
ওলী হওয়া এবং কেও আল্লাহর ওলী হওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে 
একটি বিষয় বলা যেতে পারে সমস্ত মোমিন আল্লাহর ওলী না হলেও 
আল্লাহর ওলীগনের চিহ্ন হলো একজন কামেল মোমিন হওয়া। 
উদাহারণ স্বরুপ বলা যায়, সমস্ত পাথর হীরে না হলেও সমস্ত হীরের 
মধ্যে পাথরের গুন বর্তমান থাকে। অর্থাৎ গুন হিসাবে কামেল ঈমান 
থাকা আল্লাহর ওলীগনের চিহ্ন বিশেষ। 

আল্লাহর তার আওলীয়াদের পরিচয় দিতে গিয়ে আমাদের 
সামনে তার ওলী হওয়ার বিভিন্ন চিহ্ন প্রকাশ করেছেন। তেমনই একটি 
চিহ্ন কোরানে করিমের নিম্নোক্ত আয়াতে লক্ষ করা যায়। 
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আর আপনি সবর করুন. নিজেকে তাদের সাথে রাখুন যারা তাদের 
রবকে সকাল ও সম্ধাযা স্ুরন করে...সুরা কাহাফ, আয়াত-২৮ 

আলোচনাঃউক্ত আয়াত দ্বারা বোবা যায় আওলীয়া আল্লাহ 
হলেন তারা যারা সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকেন। 


টঠ মাকামে আওলীয়া ট 
'আলাহৰ উলীগণর শন ফিরত 


তাদের সংসর্গের ফজিলত সম্পর্কে এতটুকু বলা যথেষ্ট 
আল্লাহর তার রসুল তাদের সংসর্গ পছন্দ করেন, যা নিন্গোউক্ত হাদীসে 
পাকের মাধ্যমে বোঝা যায় 
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নরক রাজি ারহারছি 
তিনি বলেন, যখন রসুলে আকরাম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নিজের বাসগৃহ সমুহের মধ্যে যাতায়াত করছিলেন তখন 

(5১০০ ৪৬৬ প ৩৯৯ ভা তি ৩০৬ ০০) 

আর আপনি সবর করুন. নিজেকে তাদের সাথে রাখুন যারা 
তাদের রবকে সকাল ও সন্ধ্যা স্মরন করে৷ উক্ত আয়াত নাধিল 
হলোরসুলে আকরাম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের খোঁজে 
বেরিয়ে পড়লেন। এবং আল্লাহর যিকিরে মসগুল এমন কিছু লোককে 


টি মাকামে আওলীয়া 
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পেলেন। যারা লেবাসে -পোষাকে জীর্নশির্ন এক এবং পোষাকেই 
আবৃত করে রেখেছেন। তাদের নিকট গিয়ে আল্লাহর রসুল বললেন 
সকল প্রসংসা আল্লাহর জন্যযিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু 
লোক সৃষ্টি করেছেন। আমি সর্বদা তদের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করি। 


তাফসীর এ ইবনে কাসীর, সুরা কাহাফ, আয়াত -২৮ খন্ড -৩ পৃষ্ঠা ৮১ 


উপরিউক্ত হাদীসের উপর ভিত্তি করে একটা কথা বলা যায়, 
যারা প্রশ্ন করে বেড়ায় পীর ওলীদের পিছনে আপনারা দৌড়ান কেন। 
তাদের এই উত্তর দেওয়া যেতে পারে, আল্লাহর ওলীগনের সংসর্গ 
আল্লাহ ও তার রসুল পছন্দ করেনাতাই তাদের পিছনে ছুটি বা তাদের 
সঙ্গে নিজেদেরকে সংযুক্ত রাখার চেষ্টা করি। 

এছাড়া তাদের সংসর্গের আরো অনেক ফজিলত রয়েছে যার 
সম্পর্কে বলতে গেলে লিখে শেষ করা যাবে না। তবে এখানে কয়েকটি 
কে আল্লাহর রসুল স্বজন হিসাবে বেছে নিয়েছেন। 
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আনাস ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত তিনি 
বলেন রসুলে আকরাম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা 
হলো আলে মুহাম্মাদ কারা তখন তিনি উত্তর দিলেন সমস্ত তাকওয়া 
অবলম্বনকারী অর্থাৎ মুত্তাকীগন।অতঃপর রসুলে পাক কোরানের 
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| আয়াত পাঠ করলেন তারআল্লাহর) আওলীয়া মুত্তাকি ব্যাতীত কেও ও 


নন...| (১)কামস্ফুল খাফা, খন্ড-১ হাদীস নং -১০৮২ (২)ইমাম তাবরানী, ম'জামুল আউসাত, খন্ড -১ 
হাদীস নং -৩৩৩২(৩)ম'জুমুস সাগির, খন্ড -১ হাদীস নং -৩১৮৪)ইমাম সাখাওয়ি,কিতাবুল বায়ান 
ওয়াততারিফ, খন্ড-১পৃষ্ঠা-৭৫)ইমাম জুরজানি,আলকামিল, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪১৬)ফাতহুল বারী শারহুল 
বুখারী খন্ড--১১, পৃষ্ঠা-১৬১ 


উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহর ওলীগন হলেন রসুলের 
স্বজনের অন্তভুক্ত। তাই বলা যায় যারা রসুলের স্বজন সাথে সম্পর্ক 
স্থাপন করা,পরক্ষভাবে আল্লাহ ও তার রসুলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন 
করা। যদিও হাদীসটি সনদের দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল, তারপরেও 
হাদীসটি গ্রহন করতে সমস্যা নেই।কেণ না উক্ত হাদিসের বিষয়বস্তুকে 
সমর্থন করে আরো একটি হাদীস 
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আমরো ইবনে আব্বাস তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা 
করেছেন মুহাম্মাদ বিন জাফার, তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা 
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আবু হাজিম থেকে বর্ণিত হজরত আমর ইবনে আস রোঃআঃ) বলেন, 
আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে উচ্চস্বরে বলতে 
শুনেছি, আস্তে নয়৷ তিনি বলেছেনঃ অমুকের বংশ আমার বন্ধু নয়। 
আমর বলেনঃ মুহাম্মাদ ইবনে জাফরের কিতাবে বন্ধুর পরে জায়গা 
খালি রয়েছে। বরং আমার বন্ধু হলো আল্লাহর ওলী ও নেককার 
মোমিনগন। আনবাসা ভিন্ন সুত্রে আমর ইবনে আস (োঃআঃ) থেকে 
বর্ণনা করেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমি 
শুনেছিঃ বরং তাদের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, আমি 
সুসম্পর্কের রস দিয়ে তা সঞ্ভীবিত রাখবো অর্থাৎ তারা যদি আমার 


সাথে সম্পর্ক রাখবে আমিও তাদের সাথে সম্পর্ক রাখবো। 
সহি বুখারী, কিতাবুল আদাব,হাদীস নং-৫৫৬৪ 


উক্ত হাদীসটি এর পূর্বের হাদীসটির একি বিষয়বস্তুরই হাদীস। 
কেণ না আরবী ভাষায় ৫1 বা ০১1 শব্দটা কখনও পরিবার পরিজন 
হিসাবে আবার কখনো স্বজন হিসাবেও ব্যবহার হয়৷ তাই উভয় 
হাদিসের একে অপরের বিষয়বস্তু কে সমর্থন করে৷ কারণ এখানেও 
রসুল তাদের স্বজন হওয়ার বিষয়টি কেই উল্লেখ করেছেন। তাই যারা 
রসুলের স্বজন হিসাবে স্বীকৃত তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা কিংবা 
তাদের সংসর্গ লাভ করার থেকে উত্তম সম্পর্ক বা সংসর্গ আর কি আর 
হতে পারে?যেমন আল্লাহ তার পাক কালামের মধ্যে বলেন 
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আর যে কেউ আল্লাহর অনুসরণ করে এবং তার রসূলের 
সে তাঁদের সংসর্গ লাভ করবে ।(নিয়ামত প্রাপ্ত) তাঁরা হলেন নবীগন, 
সিদ্দীকগন , শহীদ ও স্বলেহিনগনাআর তাদের সঙ্গ বা সানিধ্যই হল 
উত্তম(সঙ্গ)। সুরা নিশাআয়াত-৬৯ 

অর্থাৎ উপরিউক্ত আয়াতটি আমার বক্তব্যকেই সমর্থন করে৷ 
কেণ না কোরানের আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ ও তার রসুল অনুসরণ 
কারী রা আল্লাহর নে'মত প্রাপ্ত বান্দা হিসাবে, স্বলেহিন বা আল্লাহর 
ওলীগনের সংসর্গ বেছে নেবেই। আর তারা আমাদের জন্য উত্তম সঙ্গ 
বা সংসর্গও। আর এটাই আল্লাহ ও তার রসুলের অনুসারী হওয়ার চিহ্ন 
বিশেষ যা উপরিউক্ত আয়াতের আলোকে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার 
কথা নয়াঅতএব বলা যায় যারা আল্লাহ ও তার রসুলের অনুসরণ করার 
শুধু দাবী করে মাত্র ,গীর বা আওলীয়াদের সংসর্গের কথা শুনলে 
তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যাবে । আর যেহেতু আল্লাহ তা'লা ঘোষণা 
করেন ৪ এসি ৩$ এদের সঙ্গ হলো সবচেয়ে উওম তাই আমরা 
আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অনুসারীগন সর্বদা পীর ওলীদের সঙ্গ বা 
সংসর্গ পছন্দ করি। আর যারা এদের এড়িয়ে চলে কিংবা তাদের সংসর্গ 
পছন্দ করে না তাদের পরিনতি সম্পর্কে আল্লাহ তার কোরানে বর্ণনা 
করেই দিয়েছেন। 
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আর তার নিকট সত্য পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও রসুলের 
বিরোধিতা করোআর অনুসরন করে মোমিনদের পথ ছাড়া অন্য 
পথ।আমি সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেবো।(যেদিকে সে অনুসরন করে 
চলেছে...) এবং তাকে জাহানামে ছুড়ে ফেলে দেবোআর তা 
নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান। সুরা নিসা, আয়াত-১১৫ 

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, যারা প্রকৃত মোমিন তথা 
আওলীয়া কামেলিন ও আইম্মাএ কেরামদের পথে না চলে, অন্য পথ 
অবলম্বন করে তারা আসলে রসুলের বিরুদ্ধে চলোআর সেই কারণে 
আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে ছুড়ে ফেলে দেবেনাতাই যারা বলে 
আমাদের জন্য শুধু আল্লাহ তার রসুল যথেষ্ট,তাদের এই দাবী মিথ্যা। 
কারণ আওলীয়াএ কেরামদের পথ ছেড়ে আল্লাহ তার রসুলকে 
অনুসরণ করা সম্ভব নয় যা উপরিক্ত আয়াতে করিমা থেকে বোবা যায় 
[আসলে তারা শুধু নিজের নাফসের অনুসরণ করে৷ আওলীয়া এ 
কেরাম ও আইম্মা এ মুজতাহিদিনের পথই আসলে রসুলের অনুসৃত 
পথাতাদের পথ থেকে সরে চললে রসুলের পথে চলা সম্ভব না। আর 
যারা সেই পথে চলবে না তাদেরকে আল্লাহ জাহান্নামে ছুড়ে ফেলে 
দেবেনাঅতএব বলা যেতে পারে আমরাই আল্লাহ ও তার রসুলের 
প্রকৃত অনুসরণকারী এবং আমরাই প্রকৃতপক্ষে আহলে সুন্নত ওয়াল 
জামাত। কারণ রসুলের সুন্নতৈর পথে চলার জন্য আওলীয়াএ 
কেরামদের সুন্নতৈর পথ অনুসরণ করি। আর যারা তাদের সুন্নতের পথে 
চলেনা তারা হলো আহলে বিদা'তযেহেতু আওলীয়াএ কেরামদের 
সংসর্গ আল্লাহ ও তার রসুল পছন্দ সেই অর্থে আমাদেরও তাদের 
সংসর্গে বেশী বেশী থাকা উচিৎ। কিন্ত প্রশ্ন হলো তাদের সঙ্গে সম্পর্ক 
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] রাখার বা সংসর্গ রাখার প্রতিদান আমরা কি পাবো?তার উত্তর পেতে ও 
নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রামাণ্য দলিল হিসাবে পেশ করা যায় 
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যখন ঈমানদারগন(ওলীগন) এই দৃশ্যটি অবলোকন করবেন 
যে, তাদের ভাইদেরকে রেখে একমাত্র তারাই নাজাত পেয়েছে, তখন 
তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের সেসব ভাই কোথায়, যারা 
করত? তখন আল্লাহ তা”আলা তাদেরকে বলবেনঃ তোমরা যাও, 
যাদের অন্তরে এক দীনার বরাবর ঈমান পাবে, তাদেরকে জাহান্নাম 
থেকে বের করে আন। আল্লাহ তাআলা তাদের মুখমন্ডল জাহান্নামের 
ওপর হারাম করে দিয়েছেন৷ এদের কেউ কেউ দু'পা ও দু'পায়ের 
নলীর অধিক পর্যন্ত জাহান্নামের মধ্যে থাকবে৷ তারা যাদেরকে চিনতে 
পারে, তাদেরকে বের করবে। তারপর এরা আবার প্রত্যাবর্তন করবে৷ 

আল্লাহ আবার তাদেরকে বলবেন, তোমরা যাও, যাদের 
অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে বের করে নিয়ে 
আসবে। তারা গিয়ে তাদেরকেই বের করে নিয়ে আসবে যাদেরকে 
তারা চিনতে পারবে। তারপর আবার প্রত্যাবর্তন করবে৷ আল্লাহ 
তাদেরকে আবার বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে অনু পরিমাণ 
ঈমান পাবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে৷ তারা যাদেরকে 
চিনতে পাবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে৷ বর্ণনাকারী আর সাঈদ 
খুদরী (রাঃআঃ) বলেনঃ তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না কর, তাহলে 
আল্লাহর এ বানীটি পড়ঃ আল্লাহ অণু পরিমানও জুলুম করেন না৷ এবং 
অণু পরিমান পুণ্য কাজ হলেও আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ করেন । 

তারপর নবী ফেরেশতা ও মোমিনগণ(আল্লাহর ওলী) সুপারিশ 
করবেন। তখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলবেন, এখন একমাত্র 
আমার শাফাআতই অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি জাহান্নাম থেকে একমুষ্টি 
ভরে এমন কতগুলো কওমকে বের করবেন, যারা জ্বলে পুড়ে দগ্ধ 
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হয়ে গিয়েছে। তারপর তাদেরকে বেহেশতের সামনে অবস্থিত 
'হায়াত' নামক নহরে ঢালা হবে। তারা সে নহরের দুপ্ার্থে এমনভাবে 
উদ্ভুত হবে, যেমন পাথর এবং গাছের কিনারে বহন করে আনা 
আবর্জনায় নীচ থেকে তৃণ উদ্ভূত হয়। দেখতে পাও তন্মধ্যে সূর্যের 
আলোর অংশের গাছগুলো সাধারণত সবুজ হয়, ছায়ার অংশগুলো 
সাদা হয়। তারা সেখান থেকে মুক্তার দানার মত বের হবে। তাদের 
গর্দানে মোহর লাগানো হবে। জান্নাতে তারা যখন প্রবেশ করবে, তখন 
অপরাপর জান্নাতবাসীরা বলবেন, এরা হলেন রহমান কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত 
যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কোন নেক আমল কিংবা কল্যাণ কাজ 
ছাড়া জান্নাতে দাখিল করেছেন। তখন তাদেরকে ঘোষনা দেয়া হবেঃ 
তোমরা যা দেখেছ, সবই তো তোমাদের এর সাথে আরো সমপরিমান 
দেওয়া হল তোমাদেরকে বুখারী শরীফ, কিতবুত তওহিদ, হাদীস নং-৬৯৩২ 
উপরিউক্ত হাদিসের লক্ষণীয় বিষয় হলঃ রসুল বলেন ৩৮১ 
1০ ১ ...অর্থ অতঃপর যাকে চিনতে পারবে বার করে আনবে উক্ত 
উদ্ধতাংশ থেকে বোবা যায় আল্লাহর ওলীদের সঙ্গে চেনা -পরিচয় বা 
সম্পর্ক রাখা একান্ত প্রয়োজন।কারণ যারা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে, 
কিয়ামতের দিন আল্লাহর ওলীগন চিনে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বার 
করে আনবেন। আর যে বা যারা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাতে অনিহা 
দেখাবে তারা সেখানেই(জোহান্নামে) পড়ে থাকবে৷ 
তাই তো মওলা পাক কত সুন্দরই না বলেছেন 
মোমিনো উনপার ভি তো ঈমান লানা ফার্য হ্যায়, 
কেয়া নেহি মালুম তাকওয়া আওলীয়া আল্লাহ কা 
মুনকিরো হুসনে আকিদাত মে বুরাই কেয়া ভালা, 
হী নেহি কেয়া ইস্ক আচ্ছা আওলীয়া আল্লাহ কা 
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আসুন আল্লাহর ওলীগনের মর্যদার বিষয়ে আলোচনা করা 
যাক৷ যদিও আল্লাহ তার ওলীগন কে প্রভূত মর্যদার অধিকারী 
করেছেন। কিন্তু তাদের জন্য এটাই কি কম মর্যদা যে, তারা আল্লাহর 
বন্ধু! এছাড়া আল্লাহ কিয়ামতের দিন নিজ ওলীগনকে অশেষ মর্যদার 
অধিকারী বানাবেন। তাদের উচ্চ মর্যাদার আসনে বসাবেন, নমুনা 
হিসাবে নিচের হাদীস তার প্রামাণ্য দলিলঃ 
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সাহল ইবনু সাণ্দ রোঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক অথবা সাত 
লক্ষ লোক একই সঙ্গে জানাতে প্রবেশ করবে৷ তাদের কেউ আগে 
কেউ পরে এভাবে নয় আর তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্ভ্বল 
থাকবে। ১)সহি মুসলিম, কিতাব বাদআল খালক, হাদীস নং-৬৫৪৩,৬৫৫৪ 

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বোবা যায়, আল্লাহ তার কিছু বান্দাকে 
এমন মর্যাদা দান করেছে যে তাদের চেহরাকে এমন নুর বানিয়ে 
দেবেন,যাতে তাদের মুখমণ্ডল পুর্নিমার মত ঝলমল করবে । কিন্তু প্রশ্ন 
হলো আল্লাহর এই বান্দাগুলি কারা? তারা কি আল্লাহর ওলীগন নাকি 
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অন্য কেও?তাই উক্ত হাদীসের জবাব পেতে নিম্ষোক্ত হাদীসগুলি ] 
সমর্থক দলিল হিসাবে দেওয়া যায় 
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“উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃআঃ) সুত্রে বর্ণিত। আল্লাহর নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র বান্দাদের 
মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা নবী নন এবং শহীদও নয়। 
নবীগণ ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষান্িত হবেন। সাহাবীগণ বললেন, 
তারা এ সব লোক যারা আল্লাহ্‌র মহানুভবতায় পরস্পরকে 
ভালোবাসে, অথচ তারা পরস্পর আত্মীয়ও নয় এবং পরস্পরকে 
সম্পদ দেয়নি। আল্লাহর শপথ! তাদের মুখমন্ডল যেমন নূর এবং 
তারা নূরের আসনে উপবেশন করবে। তারা ভীত হবে না, যখন মানুষ 
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ভীত থাকবে৷ তারা দুশ্চিন্তায় পড়বে না, যখন মানুষ দুশ্চি্তগ্রস্ত 
থাকবে। তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ “জেনে রাখো! 
আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চস্তাগ্রস্ত হবে 


নী।”” সুরা ইউনুসঃ ৬২) সুনানে আবু দাউদ,কিতাবুল ইজারা, হাদীস নং-৩৫২৭ 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মাঝে 
এমন কিছু লোক আছে যারা নবী নন এবং শহীদও নয়। কিয়ামাতের 
মজলিশের কারণে নবীগণ ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষািত হবেন 
অতঃপর একজন বেদুইন আদবের সহিত হাটুগেড়ে বসলেন এবং 
বললেন ইয়া রসুলুল্লাহ!আমাদেরকে তাদের কিছু বর্ণনা দেন এবং 
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,সংগ্রামী গোষ্ঠী গুলির ভরসা প্রাপ্ত জনগনের মধ্যে থেকে এক দল 
আল্লাহর সাথে ঘনিষ্টতা স্থাপন করে ও তার সাথে মহাববত 
করোআল্লাহ আযযাওয়াজাল কিয়ামতের দিনের তাদের জন্য নুরের 
মিম্বার স্থাপন করবেনাতারা ভীত হবে না, যখন মানুষ ভীত থাকবে৷ 
তারা আওলীয়া আল্লাহ আযযাওয়াজাল যাদের“কোনো ভয় নেই এবং 
তারা দুঃখিত হন না”|হাকিম আল মুস্তাদরাক, হাদীস নং-৭৩৯৮,ইমাম হাকিম বলেন 1১৬ 
১০) তল ৬৯৯ 

উক্ত দুই হাদীস দ্বারা বোঝা যায়,কিয়ামতের দিন আল্লাহ 
যাদের চেহারা নুর বানিয়ে দেবেন তারা অন্য কেও নন, তারা হলেন 
আল্লাহর ওলীগন। উভয় হাদীস দ্বারা আরো একটি বিষয় বোঝা যায়, 
আল্লাহ তার ওলীগনকে নুরে মিম্বারে বসিয়ে বিশেষ মর্যাদা দান 
করবেন। আল্লাহ তার ওলীগনকে এত মর্যাদা দান করার পরও তাদের 
মর্যাদা বর্ণনা করলে কিছু নিন্দুকের গাত্র দাহ শুরু হয়ে যায়আওলীয়াএ 
কেরামদের আলোচনা করলে বা জিকির করলে, কিছু নিন্দুক বলে 
তোমাদের আর কোন কাজ নেই পীর বা বাবাদের (আল্লাহর ওলীদের) 
কথা নিয়ে রাত দিন নিয়ে পড়ে থাকো!! আসুন সেই সব নিন্দুকদের 
জবাব হাদীস দিয়ে দিই আল্লাহর ওলীগনের জিকির করার মাহাত্ম্য কি 
তা কিছু হাদিসের মাধ্যমে লক্ষ করি। 
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আবি মানসুর মওলা আল আন্সার হইতে বর্নিত তিনি শুনেছেন 
উমর বিন জামুহ থেকে তিনি বলেন, তিনি রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, তিনি বলেন আল্লাহ 
আজওয়াজাল ফরমান নিশ্চই আমার বান্দার মধ্যে আমার আওলীয়া 
এবং আমার সৃষ্টি থেকে আমার মাহবুব যারা জিকির করে আমারএবং 


(১)মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং -১৫১২১(২)ইবনে হাজার আল হাইতমি, মাজমাউজ 
জাওয়ায়েদ, হাদীস নং ৩০৪(৩)মুজামুল আউসাত, হাদীস নং ৬৫৫ 


554০ 0৬: ০৪ 520১ ৪18৪ ০৮ ৩৪ টি ৬৪ ১2০৪ (০ 
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আকরাম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল্লাহ তায়ালা 
ফরমান আমি আমার বান্দার নিকট সেরুপ যেরুপ সে আমার জিকির 
করে। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমার জিকির করে৷ সে 
যখন নিজে একা জিকির করে আমিও তার নিজে একা জিকির করি৷ 
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সে যখন দলবদ্ধভাবে বা দলের মধ্যে জিকির করে আমিও তার 
জিকির করি তাদের চেয়ে উত্তম দলের মধ্যে বুখারী শরীফ, কিতাবুত তওহীদ, 
হাদীস নং২৬৭৫ 
উক্ত দুই হাদীস দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহর ওলীদের জিকির 
আল্লাহ নিজেই করেন এবং তাদের জিকিরের ব্যবস্থা উত্তমের দলের 
মধ্যে করে দেনাঅর্থাৎ যে দলটি উত্তম তারা আওলীয়া আল্লাহদের 
জিকর করে | আর আমরা, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত সেই দল যারা 
আল্লাহর ওলীগনের জিকির করি। উক্ত হাদীস গুলি নিন্দুকদের গালে 
চাপটাঘাত যারা আল্লাহর ওলীদের জিকির নিয়ে নিন্দা ও উপহাস করে৷ 
শুধু তাই নয় তাদের জিকির করলে সুফলও পাওয়া যায়, যার প্রমাণ 
নিমোক্ত হাদিসে পাওয়া যায়ঃ 
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হলো ইবাদত এবং যিকরে স্বলেহিন হলো গুনাহের কাফফারা এবং 
যিকরে মওত হলো সাদকা এবং যিকরে জাহান্নামের হলো জিহাদ এবং 
বলেন কবরের জিকির তোমাদেরকে জান্নাতের নিকট করে৷ 


জাহান্নামের জিকির তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে দুরে করে। 
(১)মুসনাদে ফিরদাউস হাদীস নং -১৯৩২(২)জামিউস সাগির খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৯৪ -১৯৫(৩) 
কাসফুল খাফায়ে, হাদীস নং-১৩৬৫(৪)ফাইজুল কাদীর, খন্ড-৩, হাদীস নং-৪৩৩১ 
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অতএব বোঝা যায় আওলীয়া আল্লাহদের জিকির করলে সুফল 
হিসাবে গুনাহের কাফফারা পাওয়া যায়। 

আল্লাহর ওলীদের জিকিরের সুফলের প্রমাণ হিসাবে আরো 
একটি বর্ণনাঃ 


৫৬০৪ রা গিনি গার 
"29 হি ” 


ইমাম আবু নুয়েম বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু 
হামিদ বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হুসাইন তিনি বলেন আমাকে 
হাদীস বর্ণনা করেছেন হুসাইন বিন মুহাম্মাদ আল জুউআইনি তিনি 


বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন হাসসান, তিনি 
বলেন আমি ইবনে উইয়ানাহকে বলতে শুনেছি যেখানে স্বলেহিনদের 
জিকর হয় সেখানে আল্লাহর রহমত নাজিল হয়. 


(১)ইমাম আবু নুয়েম, হিলইয়াতুল আওলীয়া বর্ণনা নং-১০৮৮৮ মুহাম্মাদ বিন হাসসান 
থেকে বর্ণিত (২)ম'জেমু ইবনে মুকরি, বর্ণনা নং- ১৪৩ ইশহাক ইবনে মুসা থেকে বর্ণিত 


উপরি উক্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় 

হজরত ইবনে উইয়েনাহর ভাষ্য অনুযায়ী বোবা যায়, যে স্থান 
সুবহানাল্লাহ! কিন্তু বিষয় হলো কে এই ইবনে উইয়েনাহ , তার পরিচয় 
কি, তা জানার প্রয়োজন। তাদের অপবাদ আমরা সুনিরা বিদা'তি তাই 
এমন আকীদা রাখি। এসব কোন বিদাতিদের কথা হতে পারে। আসুন 
দেখা যাক ইবনে উইয়েনাহর পরিচয় ও মর্যাদা কি তা জানা দরকার। 
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চা 


ইমাম শাফেয়ি বলেন ইমাম মালিক ও সুফিয়ান বিন উইয়ানাহ 
যদি না থাকতেন হিজায থেকে ঈলম উঠে যেতো সিয়ারু আলামিন নুবালায়ি, 


পৃষ্ঠা-৪৬৫ 
উপরিউক্ত দলিল দ্বারা বোঝা যায়, সুফিয়ান বিন উইয়েনাহ 


এমন ব্যক্তিত্ব তিনি না থাকলে মক্কা ও মদিনা থেকে ঈলমই উঠে 
যেতো। যে বক্তব্য অন্য কারোর নয় ইমাম শাফেয়ির মত ব্যক্তিত্রের। 
এর থেকে বোঝা যায় তার মর্যাদা কিরূুপ। আরো একটি বিষয় জানা 
যায়, তিনি একজন তাবেতাবেয়ি ছিলেন। কারণ হয় তিনি ইমাম 
শাফেয়ীর যুগের কিংবা তার পূর্বের বলে উক্ত বর্ণনায় বোবা যায়। ইহাই 
নয় তিনি একজন মুহাদিস, আসমা ও রিজাল নির্ভরযোগ্য ইমাম 
ছিলেন যা নিম্নোক্ত ইবারত থেকে বোঝা যায়। 
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আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আজালি বলেন ইবনে উইয়ানাহ যাচাই 
করে হাদিসের সত্যতা প্রমাণ করতেন। তিনি সাত হাজার হাদীস বর্ণনা 
করেছেন কিন্তু তার লিখিত কোন কিতাব নেই। পিয়ার আলামিন নুবালায়ে পৃষ্ঠা 
৪৬৫ 

অতএব বোবা যায় মুহাদ্দিসগনও আল্লাহর ওলীগনের জিকির 
করেন। তাই যারা আল্লাহর ওলীদের জিকির নিয়ে নিন্দা বা উপহাস 


39 মাকামে আওলীয়া 
[ 


করে, মূলত তারা আওলীয়া বিদ্বেষী৷ তারা আল্লাহর ওলীদের জিকির 
করা পছন্দ করে না। সেই কারণে সুফল থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। 
মওলা পাক কি সুন্দরই না এরশাদ করেছনে 
ফওকে আর্শ আল্লাহু আকবার কি সাদা হে কিউ বুলান্দ, 
চাল গায়া কুছ তাযকেরা কেয়া আওলীয়া আল্লাহ কা 


আলোচনার বিষয় বস্তু হলো কারামাতে আওলীয়া,যার প্রমাণ 
কোরান ও হাদিসের বহু যায়াগায়ই পাওয়া যায়াআর যেহেতু পৃথিবীর 
বুকে কারামত নিয়ে উপহাস করার লোকের অভাব নেই তাই শুধু 
কোরান ও হাদিসেই উল্লেখিত কারামাত সম্পর্কিত ঘটনা উল্লেখ করা 
হবে৷ যার দ্বারা ইনশাআল্লাহ প্রমাণ হবে আল্লাহর ওলীগনের কারামাত 
সত্য। কিন্তু সেই আলোচনার দিকে অগ্রসর হওয়ার পুর্বে কারামাত 
শব্দের অর্থ জেনে নেওয়া একান্ত প্রয়োজনাতাই নিম্ষে আরবী হইতে 
আরবী অভিধান ম'জামুল মা'নি থেকে কারামাতে সংজ্জা দেওয়া হলোঃ 
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খালিকের অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে সাধরনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত 
নয় এমন অলৌকিক শক্তি যা নবুয়াতি আহ্ববান বা ডাকে ও দোয়ার 
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বরকতে আল্লাহ তার আওলীয়াদের দানকৃত শক্তির মাধ্যমে প্রকাশ 

উপরিউক্ত সংজ্ঞা দ্বারা জানা যায়, কারামাত একধরণের 
অলৌকিক শক্তি যা আল্লাহ তার বন্ধু বা ওলীদের দ্বারা প্রকাশ ঘটিয়ে 
থাকেন৷ যেহেতু কারামাত হলো আল্লাহর ওলীগন কর্তৃক একধরণের 
অলৌকিক শক্তি, তাই প্রসঙ্গ মতো উক্ত আলোচনাই হবে এই অধ্যায় 
বিষয় বস্ত। 


_প্রথমঃ কারান ও শফিপীর প্রচছ থুক্রে শালার উলীগ্রর 
কারামাত 
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অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তম ভাবে গ্রহণ করে 
নিলেন এবং তীকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি আর 
তাঁকে যাকারিয়ার তত্বীবধানে সমর্পন করলেন৷ যখনই যাকারিয়া 
মেহরাবের মধ্যে তার কছে আসতেন তখনই রিজিক দেখতে পেতেন। 
জিজ্ঞেস করতেন “মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে 
এলো?” তিনি বলতেন, “এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ 
যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিজিক দান করেনা” ।সূরা আলে ইমরান-৩৭] 
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উক্ত আয়াতে করিমা দ্বারা বোঝা যায় নবী ঈশার (আঃসাঃ) 
মাতা হজরত মারিয়াম যিনি একজন ওলীয়া, তার মেহরাবে বা 
আস্তানায় আল্লাহর তরফ থেকে রিযিক আসতে দেখা যেতো যা 
হজরত মরিয়ামের কারামাতের নমুনা। এই বিষয়ে তাফসীরকারকদের 
অভিমতও একি রুপ। যেমন নিম্নোক্ত তাফসীর অন্যতম উদাহরণ । 
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অর্থাৎ যাকারিয়া আলাইহিস সালাম যখনই মেহরাবে তার 
নিকট যেতেন তখনই তার নিকট রিজিক দেখতে পেতেনা মুজাহিদ, 
কাতাদাহ বর্ণনাকারী ইবনে আনাস আতিয়াতুল আউফি ও সাদী বলেন 
হজরত যাকারিয়া তার নিকট গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফল ও শীতকালে 
গ্রীষ্মকালীন ফল দেখতে পেতেন। ইহার অর্থ তিনি ইলম পেলেন। অথবা 
(মুজাহিদ) বলেছেন, পেলেন কোন কিতাব যাহা ঈলম দ্বারা পূর্ন ইবনে 
হাতিম বলেন তবে প্রথম কথাটি বেশী সহী কারণ উহার দ্বারা আল্লাহর 
ওলীগনের কারামত প্রমান করে৷ (তাফসীরে ইবনে কাসীর,সুরা -আলে ইমরান,আয়াত- 


৩৭) 
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আলোচনাঃ- যদি উক্ত আয়াত ও তার তাফসীর লক্ষ করা 
যায় তাহলে বোঝা যাবে হজরত মারিয়ামের মেহরাব তথা আস্তানায়, 
আল্লাহর পক্ষ থেকে তার নিকট বে মরসুম ফল হাজির হতো। যা 
আল্লাহর তরপফ থেকে গায়েবি সাহায্য এবং আল্লাহর ওলীগনের 
কারামাতও বটে | 
কারামতঃ২ 
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যার কাছে কিতাবের (তাওরাতের) জ্ঞান ছিল সে বলল- 
'আপনার পলক আপনার দিকে ফিরে আসার পূর্বেই আমি তা আপনার 
কাছে এনে দেব।' সুলাইমান যখন তা তার সামনে রক্ষিত দেখতে 
পেল তখন সে বলল- 'এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, আমাকে 
পরীক্ষা করার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞ হই৷ যে 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের কল্যাণেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে৷ 
আর যে অকৃতজ্ঞ হয় (সে জেনে রাখুক), নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক 
অভাবমুক্ত, মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ট।' সুরা নামালআয়াত.৪০ 

উক্ত আয়াতে আরো একজন ওলীর কারামাত বর্ণিত 
হয়েছোউক্ত আয়াতে আছে 'আপনার পলক আপনার দিকে ফিরে 
আসার পূর্বেই আমি তা আপনার কাছে এনে দেবাউক্ত আয়াতে 


43 মাকামে আওলীয়া 
্ 


চোখের পলকে কোন কিছু কে এনে দেওয়ার দাৰি প্রমাণ করে, এটি 
একটি অলৌকিক বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে। তবে সম্পূর্ণ ঘটনাটি কি 
তা জানার জন্য, উক্ত আয়াত সম্পর্কিত বর্ণনা দেখে নেওয়া যাক। যার 
দ্বারা পরিস্কার হয়ে যাবে ঘটনা টি কি এবং তা কারামাত সম্পর্কিত 
কিনা! 
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তিনি বললেন, আপনার (হজরত সুলাইমা দৃষ্টি আপনার দিকে 
ফিরে আসার পূর্বেই আমি তা আপনার কাছে এনে দেবো অর্থাৎ 
আপানার চোখ তুলুন যতদুর সম্ভব দেখুন,চোখের পলক ফিরে আসার 
পূর্বে সিংহাসন আপনার নিকট উপস্থিত করে দেবো। এবং ওয়াহাব 
ইবনে মানবাহ বলেন আপনি আপনার চক্ষুকে প্রসারিত করলেন আর 
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যার কোন সীমা ছিলোনা। অতঃপর তিনি বললেন আপনার নিকট নিয়ে 
আসবো। এবং তিনি তাকে আদেশ করলেন এবং ইয়ামানের দিকে 
দৃষ্টিপাত করলেন। যেখানকার সিংহাসন তাঁর দরকার ছিল। সেই দিকে 
লোকটি দাঁড়িয়ে ওজু করলেন এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন। 
ডালা ডানা 
। | ৩31 13 ১০১ এ ০৬৮ ৫ খাও ৮৫ 
মুজাহিদ, উদ ১ ও 
মুহাম্মাদ ও আরো অন্যান্যরা বলেন আল্লাহ্‌র নিকট তিনি দোয়া 
করলেন যে তিনি যেন ইয়ামান থেকে বিলকিশের সিংহাসন বাইতুল 
মুকাদ্দাসে পৌঁছে দিতে পারেনাতারপর সিংহাসন অদৃশ্য হলো। তিনি 
মাটিতে ডুব দিলেন অতঃপর কিছুক্ষনের মধ্যেই তা হজরত 
সুলাইমানের সামনে উদ্ভাসিত হলো। আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন 
আসলাম বলেন, সিংহাসন সুলাইমান আলাইহিস সালামের সামনে 
উপস্থিত করা হলো কিন্তু তিনি টেরই পেলেন না। 
তাফসীরে ইবনে কাসীর,সুরা-নামাল,আয়াত-৪০ 
উক্ত বর্ণনাটি কোরানে উল্লেখিত অলৌকিক ঘটনাটির খুলাসা 
করে আসলে ঘটনাটি কি! উক্ত ঘটনা অনুযায়ী একজন মাটিতে ডুব 
বিলকিশের সিংহাসন উপস্থিত করে দেন। তবে উক্ত বর্ণনার মাধ্যমে 
এটা জানা যায়নি যিনি এই অলৌকিক ঘটনাটি কার্জকর করেছিলেন 
তিনি কোন জ্বীন, কিংবা হজরত সুলাইমানের(আঃসাঃ) উম্মতের মধ্যে 
মানবীয় কোন ওলী ছিলেন কিনা। তাই সে বিষয়ে জানার জন্য একটি 
তাফসীর দেখে নেওয়া যাকঃ 
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ইবনে আব্বাস বলেন, সে ব্যক্তি ছিলো আসিফ, তিনি ছিলেন 
হজরত সুলাইমানের কাতিব,এবং যেমন মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক 
হজরত ইয়াজিদ বিন রুমান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আসিফ ইবনে 
বারখিয়া ছিলেন এবং তিনি একজন বিশিষ্ট ওলী ছিলেন। যিনি ইসমে 
আজাম জানতেন[কাতাদা বলেন, তিনি মানব জাতির মধ্যে থেকে 
একজন আল্লাহর মোমিন বান্দা (কামেল মোমিন)ছিলেন। তার নাম 


ছিলো আসিফ। এবং যেমন আৰু স্বালেহ, দাহহাক এবং কাতাদাহ 
বলেন, তিনি একজন মানুষ ছিলেন। কাতাদা বলেন তিনি বানি 
ইসরাঈলের মধ্যে (একজন মানুষ) ছিলেন।তাফসীরে ইবনে কাসীর,সুরা- 


নামাল,আয়াত-৪০ 

উক্ত দলিলের উপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে,যিনি 
বিলকিশের সিংহাসন চোখের পলকে, হজরত সুলাইমান আলাইস 
সালামের নিকট হাজির করেছিলেন তিনি কোন জ্বীন নন বরং একজন 
মানুষ ছিলেন, আর হজরত সুলাইমানের উম্মাতের মধ্যে থেকে 
একজন ওলী অর্থাৎ মাটিতে ডুব দেওয়া, চোখের পলকে সিংহাসন 
এনে দেওয়া এগুলি কোন জ্বিন কতৃক কোন অলৌকিক ঘটনা নয়াবরং 
একজন আল্লাহর ওলীর আশ্চর্যজনক কারামাত। এই ঘটনা দ্বারা বোঝা 
যায়আল্লাহ তা'আলা তার ওলীগনের মাধ্যমে এমন সব আশ্চর্যজনক 
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| বিষয় প্রকাশ করেন যা বাস্তব বুদ্ধি কিংবা যুক্তি খাটিয়ে বোঝা সম্ভব ও 
নয়৷ কেণ না মাটি তে ডুব দেওয়া কিংবা চোখের পলকে সিংহাসন 
হাজির করে দেওয়া কোন সাধারণ ঘটনা বা সচরাচর ঘটা কোন বিষয় 
নয়। 


িতী্ঃ আল্লাহ উলীগতরর, আন্ত গানতরি রন 
বিষির্মক কারামত 


৭ 59৪০ এ ৩৭ উপ ৩৪৪ ওঁ ৩৪ জেতা ৩৬ ৩৪ 
০৯ ৮৩১ 02৮ উদ ০১৭ 9 উকি ও ৮১ ৩১০১, 


2৭1 3 08৮ ০১৪৪ 


ইবনে জারির বলেন ইসমাঈল বিন হাফস আমাকে বর্ণনা 
করেছেন । তিনি বলেন মুহাম্মদ বিন জা'ফার আমাকে বর্ণনা করেছেন। 
তিনি বলেন সুলাইমান আল তাইমি বর্ণনা করেন আবু উসমান নাহদি 
থেকে তিনি বলেন সুলাইমান বলেছেন ফিরৌন তার স্ত্রীকে উত্তপ্ত 
রোদে ফেলে রাখার শাস্তির আদেশ দিতো। শাস্তি প্রদান করে চলে 
গেলে মালায়েকারা তাকে ডানা দ্বারা ছায়া প্রদান করত। এবং তিনি 
জান্নাতে নিজের ঘর দেখতে পেতেন| তোফসীরে ইবনে কাসীর,সুরা-তাহরীম, 
আয়াত-১১) 

সুবহানাল্লাহ!! উক্ত ঘটনার মাধ্যমে বোঝা যায় আল্লাহর 
ওলীগন আল্লাহ্‌র নিকট কতটা মকবুলযে কারণে আল্লাহ, হজরত 
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মাধ্যমে তিনি পৃথিবী থেকে জান্নাতে নিজের ঘর দর্শন করার সৌভাগ্য 
অর্ধন করেছিলেন । 
আল্লাহ তার ওলীদের অসম্ভব দুরদৃষ্টির দান করে থাকেন। 
আল্লাহর সেই দানকৃত দূরদৃষ্টির মাধ্যমে তারা দূর থেকে দেখেই 
সাহায্য করার ক্ষমতাও রাখেন তা নিচের হাদীস থেকে বোঝা যায়। 


: 05 এড ১ গাঁ: তি এ ৬9১1 এ প৪ সী 2 ০০৮- 

৬৪:05 ১১৬৪ লে ০৭ ৩ চি £ 0০ 99৬) এ|। ৬৪ 51 
6০৯১ ৩৭: ৮০৮৮০ ০০: 0৭ ৮5 চোখা তা ৩ 
গাঁ: 95 ভা এ ৬ অলী ০৯9 এপ গা 2 ভিড 2৩5 
এপ 0০2 0০ ৮৪ জী ওজর 0 ০ 0 এ ০৬০া। 
দায়রা যান হালায় 


৩ 5শউ ৬৮৭ ৩১৩ ৬ এ ৩৪ এ জঙ্ছ। ৬ এজি £ ৩০৬1 5 অষ্টি 
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ইবনে আসাকির বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন আবু আব্দুল্লাহ 
আল ফুরাওয়ি তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন আবু বকর আল 
বাইহাকি তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন আবু আব্দুল্লাহ হাফিয, তিনি 
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বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন হামজাহ বিন আববাস উতবি আমাকে খবর 
দিয়েছেন আব্দুল কারিম ইবনুল হাইশাম আদদিয়ারি আকুলি তিনি বলেন 
আমাকে খবর দিয়েছেন আহমাদ বিন স্বলেহ তিনি বলেন আমাকে খবর 
দিয়েছেন ইবনে ওয়াহাব তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন আবু আব্দুর 
রহমান মুহাম্মাদ বিন হুসাইন তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন আবুল 
হুসাইন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ ইয়াকুবি হিজাজি হাফিজ.তিনি বলেন 
আমাকে খবর দিয়েছেন তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন আহমাদ বিন 
আবদুল ওয়ারিশ বিন জারির আল আ'স তিনি বলে আমাকে খবর দিয়েছেন 
হারিস বিন মিস্কিন তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন ইবনে ওয়াহাব তিনি 
বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন ইয়াহইয়া বিন আইয়ুব তিনি বলেন মুহাম্মাদ 
বিন আজলান হইতে বর্ণিত তিনি বলেন হজরত নাফে বর্ণনা করেন যে 
হজরত ইবনে উমর হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একদা উমর ইবনে খাত্তাব 
সৈনবাহিনী প্রেরন করলেন এবং একজনকে তার আমীর নিযুক্ত করলেন... 
যাকে ডাকা হত সারিয়া নামে... অতঃপর একদিন হজরত উমর মসজিদে 
নববীতে জুমুআর খুতবা প্রদান কালে “ (0541 %০ ॥হে সারিয়া, পাহাড়, 
হে সারিয়া পাহাড়, হে সারিয়া পাহাড় এইভাবে তিনবার উচ্চস্বরে বলে 
উঠেন: 1,যখন সেই সৈনবাহিনীর এক বার্তা বাহক এসে জিজ্ঞাসা করলো 
হে আমিরুল মোমিনিন!! আমরা সক্রর সম্মোক্ষিন হলাম, যুদ্ধে পরাজিত 
হওয়ার এবং উপক্রম হয়েছিলো কিন্তু হটাত একটা উচ্চস্বর শুনতে পেলাম 
ইয়া সারিয়া "তিনবার"এবং সেই কারনে আল্লাহ শক্রকে পরাস্ত করেছে। 
তিনি হজরত উমর কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি উচ্চস্বরে আওয়াজ 
দিচ্ছিলেন..? 
(১)কার্জুল উন্মাল,খন্ড-১২ হাদীস নং-৩৫৭৮৮ ইমাম মুস্তাকি আল হিন্দি বলেন 
০১৯৯ ০২১৬৭ 4৮০1 ভই ১৯৯ 0 ৮৯৯ ৭৪ হাফিজ ইবনে হাজার আস্কালানী আল 


ইসাবাহতে লেখেন.. ইহার সনদ হাসান(২) কাসফুল খাফায়ে, খন্ড-২হাদীস নং-৩১৭২৩) ইবনে 
আসির, উসুদুল গাবা,খন্ড-২ হাদীস নং-১৮৮৬(৪) ইবনে আসাকির, তারিখে দামিস্ক, খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-২ 
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-২৫৫৫)ইমাম ইবনে হাজার আস্কালানী,আল ইসাবা,খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪ (৬) ইমাম তাবারী, তারিখে 
তাবারী,খন্ড-৪ পৃষ্ঠা -১৪৮(৭)ইবনে কাসীর, আল বিদায়াহ ওয়াল নিহায়া, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৩১ তিনি 
বলেন ০৯ ২৯ ১১1৯৯ ইহার সনদ জাইয়াদ হাসান (৮)আল্লামা জাহবী,তারিখুল ইসলাম, খন্ড-১ 
পৃষ্ঠা-৩৮৪(৯) স্বলেহি সামি, সুবুলুল হুদা ওয়া রাশিদা, খন্ড-১০-পৃষ্ঠা -২৪০(১০)ইমাম সুযুতি, আলহাবি 
লিল ফাতাওয়া,খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১৫৫১১) তারিখে ইয়াকুবি, খন্ড-২পৃষ্ঠা-১৫৬ 


নঙ্গোক্ত হাদিসেও আল্লাহর দানকৃত দৃরদৃষ্টির বা অন্তদৃষ্টির 
মাধ্যমে একটি কারামত লক্ষ করা যায় 


৬৯১ ৩৬০ ০০ ০০০১ এড এ এআ। ৬৯১ এ ৩ ও ৩০ 
২০5 1095 এ ০০০৩ ৪০০ ওম ৩ ২ এন এ এআ। 
১) 0 ৪২০ (০ উর চার 4৮ এ] ৬০) ১৬৮ ০0 ০৬ 
৩১১১০১2 ৩ ০৬ এক 9 0 ৩৯০ অ খ এ০ ১৯৬ 
১৮০ ৯4১৯১ ৩৬০ ৮০৭ ৩৪১ 3 এ এখ। এ ৪2০৪ 


রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট এলাম। পথের মাঝখানে এক নারীর সাথে 
সাক্ষাত হলো৷ আমি তাকে আড় দৃষ্টিতে তাকালাম। তার সৌন্দর্য 
ভালোকরে নিরীক্ষন করলাম। এরপর হজরত উসমানের নিকট 
উপস্থিত হলাম। অতঃপর হজরত উসমান বললেন, তোমাদের কেউ 
কেউ আমার নিকট এমন অবস্থায় আসে যে তার চোখে -মুখে যিনার 
চিহ্ন থাকে। তোমার কি জানা নেই কু দৃষ্টিতে তাকানো চোখের যিনা 
?তুমি তওবা কর নৈলে তোমাকে সাযা দেবো। আমি (হজরত আনাস) 
জিজ্ঞাসা করলাম, রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরেও 
ওহী অবতীর্ণ হয়? উত্তর দিলেন না। কিন্তু অন্তদৃষ্টি ও দূরদর্শীতার 
মাধ্যমে জানা যায়..। 
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(১)ইমাম গাযালী, ইহয়াউ উলুমিদ্দীন খন্ড-৩-পৃষ্ঠা-২৭২)তাফসীরে নিসাবুরী, পৃষ্ঠা- 
১৭৪(৩)ইমাম ফাখরুদ্দিন রাষিতাফসীরে কাবীর,পৃষ্ঠা-৪৪১(৪)ইবনে কাইয়ুম যৌধি,কিতাবুর রুহ, খন্ড-২ 
পৃষ্ঠা৪৮২,দারুল কিতাব আরাবিয়া(৫)ইবনে কাইয়ুম যওজি,কিতাবআল তুরকুল হাকমিয়াহ-পৃষ্টা- 
৬২৬)ইমাম মানাওয়ী, ফাইযুল কাদীর,খন্ড-১-পৃষ্ঠা-১৪১)আব্দুল ওয়াহাব সুবকি, আত তাবকাত পৃষ্টা- 
৩৬(৮)ইমাম মুল্লা আলী কারী,মুক্াদে আবু হানিফা, খন্ড-১-পৃষ্ঠা-৫৬১৫৯)তাফসীরে কুরতবী,খন্ড- 
১২পৃষ্ঠা২৭২ 

উক্ত বর্ণনায় হজরত উসমান যিনুরাইনের কারামতের উক্ত 


ঘটনা প্রমাণ করে, আল্লাহর ওলীগন চেহারা দেখে অন্তৃষ্টির মাধ্যমে 
তার গুনাহের খবর কিংবা মনের খবর বলে দিতে পারেন। 

নিঙ্গোন্ত হাদীসটিও অন্তদৃষ্টি ও গায়েৰি জ্ঞান সম্পর্কিত একটি 
আশ্চর্যজনক ঘটনাঃ 


2445 ০৮ 7391 ৮ 89)৮ ৩৮ ৬৯ ০0 ৩৮ ৬৬ ৬১০ 
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রি রেজার নারে ৮৮ 


হাদীস বর্ণনা করেছেন মালিক তিনি বলেন ইবনে শিহাব বর্ণনা 
করেন তিনি বলেন হজরত উরওয়াহ ইবনে যুবাইর বর্ণনা করেন তিনি 
বলেন আল্লাহ্‌র নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী, হজরত 
আয়েশা বর্ণনা করে বলেন... হজরত আবু বকর সিদ্দিক গাবা নামক 
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বাগানের কিছু খেজুর গাছ আমাকে দান করলেন...। যার মধ্যে কুড়ি 
ওসক খেজুর উৎপন্ন হতো। অতপর ইন্তেকালের সময় তিনি বলতে 
লাগলেন, হে কন্যা আল্লাহর কসম আমার পরে তোমার চেয়ে কেও 
সচ্ছল থাকুক আমি তা পছন্দ করিনা। এবং তুমি গরীব থাকো আমার 
নিকট উহা সবচেয়ে অপছন্দেরআমি তোমাকে খেজুর গাছ 
দিয়েছিলাম.. যার মধ্যে কুড়ি ওসক খেজুর উৎপাদিত হয়। তুমি যদি 
তা নিজের দখলে রাখতে এবং ফল সংগ্রহ করতে থাকতে তাহলে তা 
তোমার জন্য সম্পদ হয়ে যেত। এখন তা ওয়ারিসদের সম্পত্তি। 
ওয়ারিস তোমার দুই ভাই দুই বোন সুতরাং উহা আল্লাহ্‌র কিতাব 
পিতা যত বড় সম্পদ থাকতো না কেন আমি ছেড়ে দিতামাকিন্ত 
আমার তো বোন শুধু একজন আসমা, অন্য জন কে...? অতপর 


হজরত আবু বকর সিদ্দিক উত্তর দিলেন বিনতে খারেজা (তার স্ত্রী) 
গর্ভবতী। তার গর্ভে যে সন্তান আছে আমি দেখতে পাচ্ছি সে কন্যা 
সন্তানই হবে। 


(১)মুয়ান্তা ইমাম মালিক,হাদীস নং-১৪৭৪(২)ইমাম বাইহাকি, সুনান আল কুবরা, খন্ড-৬, 
হাদীস নং-১২২৬৭(৩)ইমাম আস্কালানি,আল ইসাবা,হাদীস নং-১১০২৩ 


উপরিউক্ত বর্ণনায় অন্তদৃষ্টির মাধ্যম আবু বকর সিদ্দিকের 
এইভাবে বলে দেওয়া, গায়েবি বিষয় অবগত হওয়া প্রমাণ করে | ইহা 


তাদের জন্য জলজ্যান্ত প্রমাণ যারা বলে রসুল গায়েব জানতেন না 
নাউযুবিল্লাহাউক্ত হাদিসের মাধ্যমে এটাই প্রতিয়মান হয় রসুল তো 
অনেক বড় ব্যাপার তার গোলাম সিদ্দিকে আকবার গায়েব জানতেন। 
তবে নবীদের গায়েব জানা তাদের ম'জেযা আর ওলীগনের গায়েব 
জানা তাদের কারামতের অন্তর্গত। উক্ত হাদীসটি সেটাই প্রমাণ করে৷ 


52 মাকামে আওলীয়া 
হা 


তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে আওলীয়া এ কেরামদের এরুপ 
ক্ষমতা থাকার কারণ কি? তাই তা জানার জন্য একটি হাদীস লক্ষ করা 
যাক 


৩উ এড ৬১১৬। এল ভ ৩প ৪ ৩৪ ০৭ ৬ 2 ৬০৬ 
6 এ) ১১৭ 755 এ ০০০ ২505 18 0 +5 এআ ০ এআ ০৯০০ 
৩৮৪৭ ০) ১৪৪ 


আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাআঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা 
মুমিনের দূরবদৃষ্টি বা অন্তদৃষ্টি হইতে সাবাধান থাক কারণ সে আল্লাহ্‌ 


তাআলার নূরের সাহায্যে দেখে। তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ 
করেনঃ “....নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে অন্তদৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন 
লোকদের জন্য" সুরাঃ আল-হিজর__৭৫)। 

(১)সুনানে তিরমিযিকিতাবুত তাফসীরে কোরান,হাদীস নং-৩১২৭(২)ইমাম 
তাবরানী,মুজামুল আউসাত,হাদীস নং-৭৮৩৯(৩)তাফসীরে কুরতুবী,সুরা- হিজর,আয়াত-৭৫, পৃষ্ঠা- 
১২১৫৪)তাফসীরে ইবনে কাসীর, সুরা -হিজর,আয়াত-৭৫, পৃষ্ঠা-৫৪৭(৫)তাফসীরে, তাবরী,সুরা- 
হিজর,আয়াত-৭৫, পৃষ্ঠা-১২০(৬)তাফসীরে রুহুল মাআনি,সুরা হিজর, আয়াত-৭৫(৭)সওকানি, 
ফাতহুল কাদীর,সুরা -হিজর,আয়াত-৭৫ পৃষ্ঠা-৭৬৭ 


কারোর মনের খবর বলে দেওয়া , দুরের কোন ঘটনা 
অবলোকন করা কিংবা কারোর পেটে কন্যা সন্তান সম্বন্ধে বলে দেওয়া 
এগুলি সব আল্লাহর ওলীগন তাদের অন্তদৃষ্টির মাধ্যমে বলে থাকেন। 
উক্ত হাদীস থেকে পরিস্কার হয়ে যায়,ন্তদৃষ্টির মাধ্যমে বলে দেওয়ার 
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কারণ হলো তারা যখন দেখেন তখন আল্লাহর নুর দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত 
হ্‌ন। 
কারামত হিসাবে আরো একজন আল্লাহর ওলীর গায়েব জানার 
প্রমাণ কোরান থেকে পাওয়া যায় তিনি হলেন হজরত খিজিরর 
আলাইহিসসালাম। 


এ 46 রি ৰৈ 6 ৮০ ০০ 16 রি ৬ ্ এ 
১ ৩5 2458 ৪ ৩০ 4৯ 2৩ ১৬৪ তে 1০৩০ 52% 


5 
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অতঃপর তাঁরা আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একজনের 
সাক্ষাত পেলেন, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত দান 
করেছিলাম ও আমার পক্ষ থেকে ইলমে লাদুনি শিখিয়ে দিয়েছিলাম | 


সুরা -কাহাফ,আয়াত-৬৫ 
সালামের সহিত সাক্ষাৎ করলেন যার নিকট আল্লাহর শেখানো ঈলমে 
লাদুন্নি ছিলো হজরত খিজির যেহেতু একজন ওলী ছিলেন ঈলমে 
লাদুনি পাওয়া তার একটা কারামাত। এবং বলা শ্রেয় যে এই ঈলমে 
লাদুনি আসলে ঈলমে গায়েবেরই অন্তর্গত বিষয়াযা হজরত খিজির, 
আল্লাহ নিকট হইতে শিক্ষা পাওয়া এক প্রকারের জ্ঞানাতবে হয়তো 
কেও অস্বীকার করে বলতে পারে উক্ত আয়াতে তো ঈলমে লাদুনির 
কথা বলা হয়েছে হজরত খিজির আলাইহিস সালাম গায়েব জানতেন 
ইহা কোথায় আছে ঈলমে লাদুন্নি আর ঈলমে গায়েব কি একি নাকি!! 
আমার উত্তর হ্যাঁ কারণ ঈলমে গায়েবের সংজ্ঞা অনুযায়ী পঞ্চিন্দ্ীয় 
বহির্ভূত জ্ঞানই ঈলমে গায়েব৷ যেমন গায়েবের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে 
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গিয়ে ইমাম বাইযাওয়ি বলেন ৪৪ 3১ ০4০) ৫০৯ 3 ৬ ১) «১৪১ 
তান 

ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এ সকল অদৃশ্য বস্তু যাকে পঞ্চ 
ইন্দ্রিয়( চোখ, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বক ইত্যাদি) অনুভব শক্তি দ্বারা 
অর্জন করা যায় না এবং সাধারণ জ্ঞান দ্বারা যাকে সহজে বোঝা যায় 
না1(তাফসসীরে বাইজাওয়ি পৃষ্ঠা-৩৮) 


অনুরুপ ইমাম ফাখরুদ্দিন রাযি বলেন 


৬৪ ৮ ৩৯ এ] ১৯ আখ 91 00৮01 ১5৫৯ ০58 9৯3 
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অর্থাৎ “জমহুর তাফসীরকারকদের মতে গায়েব হল এমন 
একটি বিষয় যা পঞ্চইন্দ্রিয় থেকে অদৃশ্য থেকে যায়৷ (ইমাম 


ফাখরুদ্দিন রাজি, তাফসীরে কাবীর, পৃষ্ঠা -১৬৫) গায়েবের উক্ত সংজ্ঞা 
থেকে বোবা যায় গায়েব হলো এমন এক জ্ঞান যা পঞ্চইন্দ্রীয় দ্বারা 
অর্ধন করা যায় না। ঈলমে লাদুন্নিও তাই যা পঞ্চ ইন্দ্রি থেকে অদৃশ্য 
থাকে এবং ইহা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্ধন করা যায় না৷ ইহা কলবি ঈলম 
অর্থাৎ হৃদয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত আর কলব বা হৃদয় পঞ্চইন্দ্রীয়ের 
বহির্ভূতই | যেহেতু ঈলমে লাদুন্নি পঞ্চইন্জ্িয় বহির্ভূত জ্ঞান তাই ইহা 
গায়েবই। তাছাড়া উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবি বলেন 
) ৮ 0০ ৬ ০০ ৬ ৬০ »৬এ০ঃআল্লাহ বলেন)আমার পক্ষ থেকে ঈলমে 
লাদুন্নি শিখিয়ে দিয়েছিলাম ইহার অর্থ তাকে গায়েব শিখিয়ে 
ইবনে আব্বাসও একি উক্তি পেশ করেন । নিচে তার দলিল 
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আলাইহিস সালাম সেখানে ফিরে সেই পাথরের (যেখানে হজরত মুসা 
ও তার সাথি আরাম করছিলেন) নিকট এলেন তখন কাপড়ে আবৃত 
এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন তখন তিনি তাকে সালাম দিলেন 
তিনিও সালামের উত্তর দিলেনাঅতঃপর তিনি হজরত 
মুসাকে আঃসাঃ)জিজ্ঞাসা করলেন আপনি এখানে কি কারণ এসেছেন 
...? আপনার কওমের প্রতি আপনার অনেক দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। 
তিনি হেজরত মুসা) উত্তর দিলেন আল্লাহ আপনাকে যে বিশেষ জ্ঞান 
দান করেছেন উহা আমি শিক্ষা লাভ করতে এসেছি। হজরত খিজির 
তার উত্তরে বললেন আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন 
না। হজরত ইবনে আববাস বলেন) সেই ব্যক্তি গায়েব জানতেন নিশ্চই 
যেমনটা তাকে শেখানো হয়েছিলো।১তাফসীরে তাবারী,সুরা কাহাফ আয়াত-৬৫ 


(২)তাফসীরে ইবনে কাসীর,সুরা কাহাফ আয়াত ৬৫ 


উক্ত আয়াত ও তার তাফসীরের আলোকে আমার জ্ঞাত 
হলাম হজরত খিজির আলাইহিস সালাম গায়েব জানতেন। আর এই 
বিশেষ জ্ঞান সম্বন্ধে অবগত হওয়া তার কারামাত বলেই বিবেচিত | 
তবে এই বিষয়ে অনেকেই আপত্তি করে যে, তিনি একজন নবী ছিলেন 


56 মাকামে আওলীয়া 
হু 


এবং তার ইন্তেকাল মুসা আলাইহিস সালামের যুগেই হয়ে গেছে৷ তাই 
এখানে কারামাতের প্রশ্থই আসে না। তবে একটা জিনিশ নিশ্চিত ভাবে 
বলতে পারি তাদের উক্ত আপত্তির সমর্থনে তাদের কাছে কোন 
নির্ভরযোগ্য দলিল নেই বরং হজরত খিজিরের ওলী হওয়া ও তার 
জীবিত থাকার যথেষ্ট শক্তিশালী দলিল রয়েছে। যেমন নিম্োক্ত 
হাদীসগুলি তারই প্রমাণঃ 
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ইমাম হাকিম বলেন আমাকে খবর দিলেন আহমাদ বিন 
মুহাম্মাদ বিন বালওয়িহ, তিনি বলেন আমাকে জানিয়েছেন মুহাম্মাদ 
বিন বাশার বিন মাতার তিনি বলেন আমাকে বর্ণনা করেছেন কামিল 
বিন তালহা। তিনি বলেন আমাকে ইবাদ বিন আব্দুস স্বামাদ জানান 
আনাস ইবনে মালিক হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একদা রসুলে আকরাম 
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্বাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওয়াফাত বরণ করলেন তখন তার 
আসহাবে কেরামগন একত্রিত হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন | তখন 
একজন রঞ্জিত দাড়িবিশিষ্ট ব্যক্তি প্রবেশ করলেন এবং তিনি ছিলেন 
উজ্জ্বল বর্ণের তিনি সওয়ারি থেকে তাদের নিকটে উত্তরন করলেন 
এবং তিনিও কাঁদতে শুরু করলেন অতঃপর আল্লাহর রসুল সাল্লালাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগনের নিকট এসে বললেন সমস্ত 
মুসিবত থেকে শান্তি এবং সমস্ত ক্ষতির ক্ষতিপূরণ এবং সমস্ত ধবংসের 
পুনর্গঠন আল্লাহর নিকট এবং বললেন তোমরা আল্লাহর অভিমুখী হও 
এবং আল্লাহর রাগাবাত হাসিল করো। তোমাদের দিকে বালা ধেয়ে 
আসছে সুতরাং তোমরাও সেদিক নজর দাও। যারা উদ্ধত দেখায় না 
এবং বিরত থাকে তাদের উপর মুসিবত আসে না। অতপর তাদের 
একে অপরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন, সেই ব্যক্তি পরিচয় 
কেও জানো কি ...? আবু বকর সিদ্দিক উত্তর দিলেন হ্যা আমি জানি 
ইনি হলেন রসুলে আকরাম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাই 
খিজির আলাইহিস সালাম (হাকিম আল মুস্তাদরাক,কিতাবুল মাগাজি, হাদীস নং-৪৪৪৮) 
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আবু সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃআঃ) থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেন,আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন 
আমাদেরকে দজ্জাল সম্পর্কে এক লম্বা বর্ণনা দিলেন। দাজ্জালের 
বিষয়ে তিনি এও বললেন যে, দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, কিন্তু মদীনার 
পথে ঘাটে প্রবেশ করা তার জন্য নিষিদ্ধ ও হারাম হবে৷ অতঃপর 
মদীনার নিকটবর্তী কোন এক রাস্তায় পৌছলে এ দিনই মদীনা হতে 
এক লোক তার নিকট যাবে, যে ব্যক্তি সে সময়কার শ্রেষ্ঠ মানব হবে৷ 
সে এসে তাকে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুই সে দাজ্জাল, যার 
কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে 
শুনিয়েছিলেন। দাজ্জাল বলবে, হে লোক সকল! যদি আমি এ লোককে 
কোন সন্দেহ থাকবে কি? লোকেরা বলবে, না। অতঃপর সে তাকে 
হত্যা করবে; তারপর জীবন দান করবে; জীবন দান করার পর সে 
লোক বলবে, আল্লাহ্‌র শপথ! এখন তো তোমার ব্যাপারে আমার জ্ঞান 
আরো বেড়ে গেছে, যা ইতোপূর্বে কখনো ছিল না। দাজ্জাল আবারো 
তাকে হত্যা করতে মনস্থ হবে। কিন্তু আর হত্যা করতে সক্ষম হবে 
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] নাআবু ইসহাক বলেনঃ কথিত আছে যে, উক্ত ব্যক্তিটি (যাকে 
দাজ্জাল পুনরায় হত্যা করা চেষ্টা করবে ) খিজির আলাইহিস সালাম | 


(সহী বুখারী, কিতাবুল ফিতান,হাদীস নং ৭১৬২) 


উক্ত দুই হাদীস থেকে বোঝা যায় হজরত খিজির আলাইহিস 
সালাম হজরত মুসার যুগে ইন্তেকাল করে গেছেন এই ধারণা একান্তই 
অবান্তর। বরং তিনি জীবিত এবং তিনি আল্লাহর রসুলের ইন্তেকালের 
পর তার সাহাবীদের সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং যখন দাজ্জালের 
আবির্ভাব হবে তখনও তিনি উপস্থিত থাকবেন এবং তিনি দাজ্জালকে 
চিনে তাকে চিহ্নিত করে বলে দেবেন যে সে হলো দাজ্জাল/অতএব 
উক্ত হাদীসদ্বয় থেকে বোঝা যায় হজরত খিজির জীবিত আছেন এবং 
কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকবেন। আর রয়ে গেল 
হজরত খিজিরের ওলী হওয়ার ব্যাপারে যেহেতু আল্লাহর রসুলে 
সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নবুয়াতের দরজা বন্ধ তাই তার 
পরে কোন নবী নেই আর না কিয়ামত পর্যন্ত কোন নবী আসবে তাই 
হজরত খিজির আল্লাহর ওলী বলেই পরিগনিত হবেন।৷ আর নিন্গোক্ত 
আল্লাহর ওলী ছিলেন। তার দলিল হিসাবে হাদীস পেশ করলাম 
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জ্ঞানের কাছে আমার ও আপনার জ্ঞান এতটুকু। যতটুকু এ পাখীটি 
সমুদ্র থেকে তার ঠোঁটে করে পানি নিয়েছে অবশেষে তারা উভয়ে 
নৌকায় আরোহণ করলেন। তারা ছোট খেয়া নৌকা পেলেন, যা এ 
পাড়ের লোকদের ও পাড়ে এবং ও পাড়ের লোকদের এ পাড়ে বহন 
করত। নৌকার লোকেরা খিজির কে চিনতে পারল। তারা বলল, 
আল্লাহর নেক বান্দা। ইয়ালা বলেন, আমরা সাইদকে জিজ্ঞেস করলাম, 
তারা কি খিজির সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। 

সহি বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, হাদীস নং৪৩৬৭ 

উপরিউক্ত হাদীস সমূহ থেকে প্রমাণ হয় তিনি একজন 
আল্লাহ্‌র নেক বান্দা তথা আল্লাহর ওলী ছিলেন। তাই তার গায়েব জানা 
তার কারামাত বলেই গন্য হবে৷ 


উতায়ঃআলাহৰ উলীগ্রর আনা শন্যান্য কারামত 
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ইবনু আব্বাস রোঃআঃ) এখানে এর পড়তেন। এ) ভাল 
মুসলমান। যেমন তুনি পড় ৬6 £১৪ তারপর তারা দুজন চলতে লাগল 
এবং একটি পতন মুখি দেওয়াল পেলেন। হজরত খিজির আলাইহিস 
সালাম সেটাকে সোজা করে দিলেন। সাইদ তার হাত দ্বারা ইশারা করে 
বললেন এরুপ, এবং তিনি তার হাত ওঠালেন অতঃপর সোজা হয়ে 
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গেলো | ইয়ালা বলেন, আমার মনে হয় সাইদ বলেছিলেন, খিজির 

আলাইহিস সালাম দেওয়ালে দুহাতে স্পর্শ করাতেই দেওয়াল দাঁড়িয়ে 
গেল |সহি বুখারি, কিতাবুত তাফসীর, হাদীস নং- ৪৩৬৭ 

উক্ত হাদিসেও হজরত খিজিরের কারামাত লক্ষ করা যায় 
উক্ত হাদিসে দেওয়াল দাঁড়িয়ে যাওয়ার বর্ণনা দুভাবে বর্ণিত হলেও 
উভয় হজরত খিজিরের কারামাত বলেই ধরা হবে৷ প্রথমঃ উক্ত 
দেওয়ালটি বিনা স্পর্শ করে হজরত খিজির হাত উঠতেই দেওয়াল 
সোজা হয়ে যাওয়া তার আশ্চর্যজনক কারামাতের অন্তর্গত এবং 
দ্বিতীয় ভাবে বর্ণিত ঘটনাটিও তার কারামত প্রমাণ করে। তিনি শুধু 
দেওয়াল স্পর্শ করলেন তাতে দেওয়াল দাঁড়িয়ে গেল৷ এখানে শুধু 
তার হাতের স্পর্শে দেওয়াল দাঁড়িয়ে যাওয়া হজরত খিজিরের 
কারামাত বলে গন্য হবে। 
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খবর দিলেন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আযদি,তিনি বলেন 
আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইশাক বিন ইবরাহীম তিনি বলেন 
আমাকে খবর দিলেন আব্দুর রাজ্জাক,তিনি বলেন আমাকে খবর 
আনাস বর্ণনা করেন উসাইদ বিন হুজাইর এবং সঙ্গে আন্সারদের মধ্যে 
আর এক ব্যক্তি রসুলে আকরাম স্বাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকট বার্তালাপের উদ্দেশ্যে এক রাত্রিতে গেলেন এমকি তখন গভীর 
রাত্রি হয়েছিলো কথা শেষ হওয়ার পর তারা রসুলে পাক সাল্লালাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হইতে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন 
তখন দুজনের হাতে লাঠি ছিলো। দেখা গেলো একজনের লাঠি থেকে 
আলো বাহির হতে লাগলো। তারা এ আলোতে চলতে লাগলেন। তারা 
যখন দুই দিকে বিভক্ত হয়ে গেলেন অপর লাঠি থেকেও আলো বাহির 
হতে লাগলো। তারা প্রত্যেকে নিজের লাঠির আলোতে পথ চলা শেষ 


করে এমনকি বাড়ি পৌছে গেলেন। 

(১)সহি ইবনে হিব্বান, হাদীস নং২০৩০ ইমাম হিব্বান বলেন ৮০৬ এ০ ত ৯০4 
.৩০৮৯।(২)মুসনাদে আহমাদ,হাদীস নং -১২৪০৪ (৩)ইমাম নাসায়ি,সুনানুল কুবরা,হাদীস নং 
৮৯৯৯(৪)ইমাম বাইহাকি,শুয়েবুল ইমান,হাদীস নং₹২২০২৫৫)মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক,হাদীস নং - 
২০৪১১(৬)মুসনাদে হুমাইদ,হাদীস নং১২৪৪(৭)ইমাম বাইহাকি, দালাইলুল নাবুয়াহ,খন্ড-৬, পৃষ্ঠ ৮৮ 


উপরিউক্ত হাদিসে উদ্ধৃত ঘটনায় দেখা যায় আল্লাহর রসুলের 
পাকের সাদকায়, উক্ত দুই সাহাবীয়ে রসুলের মাধ্যমে এমন কারামাত 
প্রকাশ পেল যেতাদের লাঠি থেকে আলো নির্গত হতে লাগল এবং 
সেই আলোতে তারা দুজনেই নিজের নিজের গন্তব্যস্থলে অর্থাৎ বাড়ি 
পৌঁছে গেলেনাউক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায় আল্লাহ তার ওলীদের 
গাইবি সাহায্য দান করেন যাতে তার মাহবুব বান্দগন বিপদে না পড়েন। 
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কারামাত নং-১৩ 
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আবু হুরায়রা (রাআঃ) থেকে বর্ণিত... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, তিন জন শিশু ব্যতিত আর কেউ দোলনায় থেকে 
কথা বলেনি। বনী ইসরাঈলে এক ব্যাক্তি ছিলো যাকে “জুরাইজ' বলে 
ডাকা হতো।একদা ইবাদাতে রত থাকা অবস্থায় তার মা এসে তাকে 
ডাকল।সে ভাবল আমি কি তার ডাকে সাড়া দেব, নাকি সালাত আদায় 
করতে থাকব (জবাব না পেয়ে) অতপঃর তার মা বলল, ইয়া আল্লাহ! 
ব্যভিচারিণীর চেহারা না দেখা পর্যন্ত তুমি তাকে মৃত্যু দিও না। জুরাইজ 
তার ইবাদাত খানায় থাকত।একবার তার কাছে একটি মহিলা আসল। 
সে অসৎ উদ্দেশ্যে ) তার সাথে কথা বলল। কিন্তু জুরাইজ তা 
অস্বীকার করল। তারপর মহিলাটি একজন রাখালের নিকট গেল এবং 
তাকে দিয়ে মনের বাসনা পূরণ করল পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব 
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করল তাকে জিজ্ঞাসা করা হল এটি কার থেকে; স্ত্রী লোকটি বলল, 
জুরাইজ থেকে লোকেরা তার কাছে আসল এবং তার ইবাদাত খানা 
ভেঙ্গে দিল আর তাকে নীচে নামিয়ে আনল ও তাকে গালি গালাজ 
করল তখন জুরাইজ উধু সেরে ইবাদাত করল এরপর নবজাত শিশুটির 
নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল। হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে 
জবাব দিল সেই রাখাল৷ তারা (বনী ইসরাঈলের লোকেরা) বলল, 
আমরা আপনার ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছি। সে 
বলল, না বরং মাটি দিয়েকরো) 


সহী বুখারী, কিতাবুল-আহাদিসে আম্দিয়া,হাদীস নং-৩১৯৪ 
আলোচনাঃ উক্ত বর্ণনায় বনি ইসরাঈলের নেক বান্দা 


জুরাইজ, নবজাত শিশু কে নির্দেশ দিলে নবজাত শিশুর কথা বলে 
ওঠা আশ্চর্যজনক ঘটনাটি একজন আল্লাহর ওলীর কারামত। যদি এক 
বনি ইসরাঈলের এক আল্লাহর ওলীর এইরুপ ক্ষমতা থাকতে পারে 
কোন অর্থ নেই। 
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বনী হারিস বিন আমির বিন নাওফল গোত্রের লোকেরা খুবায়ব 
(রাঃআঃ) কে কিনে নিল। কারণ বদর যুদ্ধের দিন খুবায়ব (রাঃ) হারিস 
কে হত্যা করেছিলেন তাই তিনি তাদের নিকট বেশ কিছু দিন বন্দী 
অবস্থায় কাটিয়ে ছিলেনালেন। অতপর তারা তাঁকে হত্যা করার 
হারিসের কন্যার নিকট থেকে একখানা ক্ষুর চাইলেন। সে তাঁকে তা 
দিল। মুসলমান হওয়ার পর) হারিসের কন্যা বর্ণনা করেন যে, আমি 
আমার একটি শিশু বাচ্চা সম্পর্কে অসাবধান থাকায় সে পায়ে হেটে 
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তাঁর কাছে চলে যায় এবং তিনি তাকে স্বীয় উরুর উপর বসিয়ে রাখেন। 
এ সময় তাঁর হাতে ছিল সেই ক্ষুর। এ দেখে আমি অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত 
হয়ে পড়িখখুবায়ব রোঃআঃ) বুঝতে পেরে বললেন, তাকে মেরে 
ফেলব বলে তুমি কি ভয় পাচ্ছণ? ইনশাআল্লাহ আমি তা করবো না। সে 
(হারিসের কন্যা) বলত, আমি খুবায়ব (রাঃআঃ) থেকে উত্তম বন্দী আর 
কখনো দেখিনি। আমি তাকে আঙ্গুরের থোকা থেকে আঙ্গুর খেতে 
দেখেছি। অথচ তখন মক্কায় কোনো ফলই ছিল না। তিনি তখন লোহার 
শিকলে আবদ্ধ ছিলেন। এ আঙ্গুর তার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে 
প্রদত্ত রিিক ব্যতীত আর কিছুই নয়। এরপর তারা তাঁকে হত্যা করার 
জন্য হারাম শরীফের বাইরে নিয়ে গেল৷ তিনি তাদেরকে বললেন, 
আমাকে দু"রাকাত সালাত আদায় করার সুযোগ দাও। (সালাত আদায় 
করে) তিনি তাদের কাছে ফিরে এসে বললেন, আমি মৃত্যুর ভয়ে 
শংকিত হয়ে পড়ছি, তোমরা যদি এ কথা মনে না করতে তাহলে 
আমি (সালাতকে) আরো দীর্ঘসময় ধরে পড়তাম | হত্যার পূর্বে 
দ'রাকাত সালাত আদায়ের সুন্নাত চালু করেছেন সর্বপ্রথম তিনিই। 
এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ, তাদেরকে এক এক করে 
গুণে রাখুন। এরপর তিনি দু'টি পঙ্ুক্তি আবৃত্তি করলেন, “যেহেতু আমি 
মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছি তাই আমার কোনো শংকা নেই৷ 
আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যেকোনো পাশে আমি ঢলে পড়ি”। 
“আমি যেহেতু আল্লাহর পথেই মৃত্যুবরণ করছি, তাই তিনি ইচ্ছা 
করলে আমার ছিন্নভিন্ন প্রতিটি অঙ্গে বরকত দান করতে পারেন”। 
এরপর উকবা ইবনু হারিস তাঁর দিকে এগিয়ে গেল এবং তাঁকে শহীদ 
করে দিল৷ কুরাইশ গোত্রের লোকেরা আসিম রোঃআঃ) এর 
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শাহাদাতের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর মৃতদেহ থেকে কিছু 

অংশ নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠিয়েছিল। কারণ আসিম (রাঃআঃ) 
বদর যুদ্ধের দিন তাদের একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। তখন 
আল্লাহ মেঘের মত এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন, যা তাদের 
প্রেরিত লোকদের হাত থেকে আসিম রোঃআঃ)-কে রক্ষা করল। ফলে 
তারা তাঁর দেহ থেকে কোনো অংশ নিতে সক্ষম হল না। 

সহি বুখারী, কিতাবুল মাগাজি,হাদীস নং-৩০৪৫ 

উক্ত হাদিসেও আশ্চর্যজনক কারামাতের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। 
তরফ থেকে, বে মরসুম ফল হিসাবে আুর পেতেন এবং তা ভক্ষন 
করতেন। সত্যি আল্লাহর কি মহিমা, আল্লাহ তার আওলীয়াগনের 
মাধ্যমে কি কি না কারামাতের প্রকাশ ঘটান যা দেখে বা সেই ঘটনা 
শ্রবণ করে আশ্চর্যচকিত হতে হয়। 


391 206 ৯6 ৬ 05 ৯৪ ৩ ১5 ৪৫৮ 

৪ এ! 3৮০ ৮৮৯ তা ৬৪ এস ৬ রাজ ১০ ৫8 548 

«95 খু 251 ০৫ 2৮ 8০9 8০ ০ | ০.০ 4 0৯১) 08:0৪ 
৪ ১5 589 ৫ [14172] ১ ৫৬ ১০১৯০ ৬ 552 0675 
45 চস এ 1 20 এ এ 3৯০ 5৯ ও ৬6 ০৩০ ৬ 
30 49455 % র। ৩৩ ২ ৪5 গড কি ৬৬ % থেলা 
[63 89] (5 উঠ বুশ 00 5 -189 ০৬১০] ০ 


68 মাকামে আওলীয়া 
এ 


:4 0 2৩1 ৩১৪ ০ এ ১ 805 2৯ এ ৩০ ৯ 0৫:98? 
এ মি এ 056 ৭৫ ৩০ ৬ ইন» 22 ১৬ ৬১৬ ৪! 
49 (1 না 200৩ :0$ টিন $ ৬ 09 2০১৩১ ৬০ 10 


রর 


১৬ ০৪৯ এরা ৪৯ গড ৩৪ ও 2053 ৩৪ ৬৯৯৫ ১ 
09 49 ৮৪ 89৫ ৩৬১ %5 4455 এ তু! ৩০ 4৪৮৩ 
চাচি 9 রা] 8947 নো 281 ৮৩৬ 7 রর 0) ঞ ৬১ 
১৪৪ 65 49৮$ ৬৩৩ এপ 9 ও ১ 05 এ 
৬০০ ১৮৪ উড এ এট ৩৯ এত :05 ৪ 
এ ক 9 ক এ 5 চ% 8 25 ভি ০925 
প্রতােত 28 %া 09" 7৩ 05 992 ২ এ ও ॥ ০৪৫1 

82046 


আবু হুরাইরা (রাঃআঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবরাহীম 
আলাইহিস সালাম তিনবার ব্যতিত কখনও কথাকে ঘুরিয়ে পেচিয়ে 
বলেন নি তন্মধ্যে দু'বার ছিল আল্লাহ প্রসঙ্গে। তার উক্তি "আমি অসুস্থ 
এবং তাঁর আবার এক উক্তি "বরং এ কাজ করেছে, এই তো তাদের 
বড়টি বর্ণনাকারী বলেন, একদা তিনি (ইবরাহীম আলাইহিস সালামএবং 
তীর স্ত্রী) সারা অত্যাচারী শাসকগণের কোন এক শাসকের এলাকায় 
এসে পৌঁছলেন... মিশরে অবস্থিত) তখন তাকে সংবাদ দেওয়া হল 
যে, এ এলাকায় একজন লোক এসেছে। তার সাথে একজন সর্বাপেক্ষা 
সুন্দরী মহিলা রয়েছে। তখন সে তাঁর (ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ) 
নিকট লোক পাঠাল... সে তাঁকে মহিলাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, এ 
মহিলাটি কে? তিনি উত্তর দিলেন'আমার বোন|তারপর তিনি সবার 
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কাছে আসলেন এবং বললেন, হে সারা, তুমি আর আমি ছাড়া পৃথিবীর 
উপর আর কোন মো'মিন নেই। (কারন প্রত্যেক মোমিন নারী 
পুরুষএকপরের ইমানের দিক থেকে ভাই বোন) এই লোকটি আমাকে 
তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল... তখন আমি তাকে জানিয়েছি যে, 
তুমি আমার বোন। কাজেই তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী করোনা, অতঃপর 
সে রোজা) সারাকে আনার জন্য লোক পাঠালো..তিনি (সারা) যখন তার 
কাছে প্রবেশ করলেন এবং রাজা তাঁর দিকে হাত বাড়ালো তখনই সে 
(আল্লাহর গযবে) পাকড়াও হল। তখন অত্যাচারী রাজা সারাকে বলল, 
নাতখন সারা আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন ফলে সে মুক্তি পেয়ে 
গেল৷ এরপর দ্বিতীয়বার তাকে ধরতে চাইলো এইবার সে আগের মত 
বা তার চেয়ে কঠিনভাবে আল্লাহর গযবে) পাকড়াও হল।এবারও সে 
বলল, আল্লাহর কাছে আমার জন্য দোয়া কর। আমি তোমার কোন 
ক্ষতি করব না। আবারও তিনি দোয়া করলেন ফলে সে মুক্তি পেয়ে 
গেলাতারপর রাজা তার কোন এক দারোয়ানকে ডাকলাসে তাকে 
বলল, তুমি তো আমার কাছে কোন মানুষ আননিবরং এনেছ এক 
শয়তান।তারপর রাজা সারার খেদমতের জন্য হাযেরাকে দান করল। 
এরপর তিনি (সারা) তাঁর ইব্রাহীম আলাইহিসসালামের) কাছে এলেন 
এবং,তিনি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন যখন তিনি হাত দ্বারা 
আল্লাহ কাফিরের চক্রান্ত তারই বক্ষে ফিরিয়ে দিয়েছেন৷ আর সে 
হাযেরাকে আমার খেদমতের জন্য দান করেছে।আবু হুরাইরা (রাআঃ) 
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বলেন, হে আকাশের পানির সন্তানগণ!ইনিই (হজরত হাযরা)তোমাদের 
আদি মাতা সহী বুখারী;কিতাবুল আহাদিসুল আব্বিয়া হাদীস নং-৩১২০ 
আলোচনাঃ উদ্ধৃত ঘটনাটি হজরত সারার কারামত সম্পর্কিত 
ঘটনা। কেণ না উক্ত বর্ণনায় উল্লেখিত জালিম বাদশাহ যতবারই 
হজরত সারার ইজ্জতের উপর হামলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে ততবারই সে 
আল্লাহর গজবে পতিত হয়েছে এবং ততবারই তাঁর দোয়ার মাধ্যমে 
আল্লাহর গজব থেকে সে নিস্তার পেয়েছে । অতএব এই সমস্ত ঘটনাব 
দ্বারা একটি শর্ত পাওয়া যায় যে, আল্লাহর ওলীগনের দোয়া আল্লাহর 
নিকট যথেষ্ট মকবুল। আর দোয়া কুবুল করা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা 
তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন যা 
তাদের কারামাত বলেই পরিচিত। 
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হাদীস বর্ণনা করেছেন মুসা তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা 
করেছেন আবু আওয়ানাহ তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন 
আব্দুল মালিক বিন উমাইর তিনি বলেন জাবির ইবনে সামুরা রোঃআ) 
থেকে বর্ণনা করে বলেন, কুফাবাসীরা সা'দ (রাঃআ) এর বিরুদ্ধে উমর 
(রাঃআ) এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি তাঁকে দায়িত্ব থেকে 
অব্যহতি দেন এবং আম্মার (রাঃআ) কে তাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত 


করেন। কৃফার লোকেরা সা'দ (রোঃআ) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে 
দিয়ে এও বলে যে, তিনি ভালভাবে স্বালাত আদায় করতে পারেন না। 
উমর (রাঃআ) তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, হে আবু ইসহাক! 
তারা আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে, আপনি নাকি ভালভাবে 


সালাত আদায় করতে পারেন না সা'দ রোঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সালাতের অনুরূপই 
সালাত আদায় করে থাকি। তাতে কোন ত্রুটি করি নাআমি ইশার 
সালাত আদায় করতে প্রথম দু'রাকাআতে একটু দীর্ঘ ও শেষের 
দু'রাকাআতে সংক্ষেপ করতাম। উমর (রাঃ) বললেন, হে আবু ইসহাক! 
আপনার সম্পর্কে আমারও এই ধারণা। তারপর উমর (রাঃআ) কুফার 
অধিবাসীদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এক বা একাধিক 
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ব্যাক্তিকে সা'দ (রাঃআ) এর সঙ্গে কৃফায় পাঠান। সে ব্যাক্তি প্রতিটি 

মসজিদে গিয়ে সা'দ (রোঃআ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল এবং তীরা 
সকলেই তীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। অবশেষে সে ব্যাক্তি বনু আবস 
গোত্রের মসজিদে উপস্থিত হলো। এখানে উসামা ইবনে কাতাদাহ্‌ 
নামে এক ব্যাক্তি যাকে আবু সাদাহ বলে ডাকা হত- দাঁড়িয়ে বলল, 
যেহেতু তুমি আল্লাহর নামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছ, সা'দ 
(রাঃআঃ) কখনো সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে যান না, গনীমতের মাল 
সঠিকভাবে বন্টন করেন না এবং বিচারে ইনসাফ করেন নাতখন সা'দ 
(রাঃআঃ) বললেন, মনে রেখো, আল্লাহর কসম! আমি তিনটি দোয়া 
করছিঃ ইয়া আল্লাহ্‌! যদি তোমার এ বান্দা মিথ্যাবাদী হয়, লোক 
দেখানো এবং আত্মপ্রচারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে, তার হায়াত 
বাড়িয়ে দিন, তার অভাব বাড়িয়ে দিন এবং তাকে ফিতনার সম্মুখীন 
করুন।পরবর্তীকালে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলত, আমি 
বয়সে বৃদ্ধ, ফিতনায় লিপ্ত। সা'দের (রাঃআ) দোয়া আমার উপর লেগে 
আছে। বর্ণনাকারী আবদুল মালিক (রহঃ) বলেন, পরে আমি সে 
লোকটিকে দেখেছি, অতি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তার উভয় ভ্রু 
চোখের উপর ঝুলে পড়েছে এবং সে পথে মেয়েদের উত্যক্ত করত 
এবং তাদের চিমটি কাটতো।কিতাব সহী বুখারী,কিতাবুল আযান, হাদীস নং৭১৯ 

উক্ত ঘটনাটিও আল্লাহর ওলীগনের দোয়া কুবুল হওয়ার নমুনা 
বিশেষ। কেণ না হজরত সা'দ,যে দোয়া করলেন আবু সাদাহ নামক 
ব্যক্তির সাথে সেটাই ঘটল অর্থাৎ সে ফিতনায় লিপ্ত হয়ে দীর্ঘায়ু পেল। 
সেই জন্য হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তা'আলা ফরমান :€৮৭ ৬০ 
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নিশ্চয়ই সে আল্লাহর ওলী) আমার কাছে যা চায় আমি তাকে তাই 
দিয়ে দি। 
অনুরুপ ভাবে আল্লাহর এক ওলীর দোয়া মকবুল হওয়া 
সম্পর্কে আরো একটি বর্ণনা দেখে নেওয়া যাক 


: 0 7৩৯) ৩৮ এ তি 203 5০০৮1 0 ১ 8০0 
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মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ আলহানি আবু মুসলিম খাওলানি হইতে 
বর্ণনা করেন এক মহিলা তার স্ত্রীকে তার বিরুদ্ধে করে দিলো তখন 
তিনি দোয়া করলেন তখন সে তার দৃষ্টিশক্তি হারালো। অতপর সে 
(সেই মহিলা)তার (মুসলিম আল খালওয়ানি) নিকট এসে বল্লো হে আৰু 
মুসলিম আমি যেটা করেছি আমি এমন আর কোনদিন করবো না। তখন 
তিনি দোয়া করলেন হে আল্লাহ যদি সে সত্য বলেছে তাহলে তার 
দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। অতপর সে তার চোখের দৃষ্টি ফিরে পেলো। 


(হিলয়াতুল আওলীয়া,খন্ড-৫পৃষ্ঠা-১২১) 
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পদ্রমঃাল্লাহর উলীগনরর্য পরকীলীন কারামত অমৃহ 


| ৩] ন ০ ১ এ 6 ০511 2৭ 2 নি 
25০ ০ রি ৩৪ « রা ৩ সর ৩ রা ১৫০৯ ৩ 


হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আমরো আররাজি তিনি 
বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সালমা অর্থাৎ ইবনে ফাযাল 
তিনি বলেন মুহাম্মাদ ইবনে ইশাখ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমাকে 
হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াজিদ বিন রুমান তিনি বলেন হজরত 
উরওয়াহ বর্ণনা করেন তিনি বর্ণনা করেন হজরত আয়েশা থেকে 
হজরত আয়েশা বলেন যখন নাজ্জাসির মৃত্যু হলো আমরা বলাবলি 


করতাম তার কবর হতে সর্বদা নুর দেখা যায়। 
সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং২৫২৩ 
উক্ত হাদিসে পাকে এক আশ্চর্যজনক কারামাত লক্ষ করা 


যায়, নাজ্জাসির ইন্তেকালের পর তার কবর থেকে নুর নির্গত হতে 
দেখা যেত৷ এইবার আমরা যখন আওলীয়ার কেরামদের এই ধরণের 
কারামাত বর্ণনা করি তখন কিছু নিন্দুক নিন্দা ও উপহাস করে যে কি 
গল্পগুজব জুড়ে দিয়েছে, কিন্তু হাদিসে পাক প্রমাণ করে তারা উপহাস 
করলেও এই ধরণের কারামাতের ঘটনা অবাস্তব নয় 
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ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত 

, তিনি বলেনঃ কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর এক সাহাবী একটি কবরের উপর তার তাবু খাটান... 
তিনি জানতেন না যে, সেটি একটি কবর। তিনি হঠাৎ বুঝতে পারেন যে, 
কবরের ভিতরে একটি লোক সুরা আল মুলক পাঠ করছে। সে তা পাঠ 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বললেনঃ ইয়া আল্লাহর রাসুল! আমি একটি 
কবরের উপর তীবু খাটাই আমি জানতাম না যে তা কবর হঠাৎ 
বুঝতে পারি যে, একটি লোক সুরা আল-মুলক পাঠ করছে এবং তা 
সমাপ্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এ 
সুরাটি প্রতিরোধকারী নাজাত দানকারী। এটা কবরের আযাব হতে 
তিলাওয়াতকারীকে নাজাত দান করে। 


(১)সুনানে তিরমিযিঅধ্যায় -ফাজায়েলে কোরান,হাদীস নং-২৮৯০(২)ম'জামুল,কাবীর, 
হাদীস নং১২৮০১(৩)শুয়েবুল ইমান, হাদীস নং-২২৮০৫৪)ইমাম আবু নাউয়েম, হিলিয়াতুল 
আওলীয়া,খন্ড-৩,পৃষ্ঠা-৮৩(৫)তাফসীরে কুরতুবি,সুরা মুলক,আয়াত-১,এর তাফসীরে 


উক্ত হাদীসে লক্ষ করতে পারা যায় যে, কবরে ভিতরে 
একজন সুরা মুলক পাঠ করছেন৷ কবরের ভীতর সুরা মুলক পাঠ করার 
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ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় ব্যক্তিটি কবরের মধ্যেও জীবত | নৈলে কবরের 
মধ্যে সুরা মুলক পাঠ করা সম্ভব নয়। এইসব ঘটনা প্রমাণ করে আল্লাহর 
ওলীগন কোরান তিলাওয়াতের মত আমলও কবরে মধ্যে করে থাকেন 
| আর এটিও একধরণের তাদের কারামাত। 

দ্বিতীয় ঘটনাঃ 


নার লাকৃপ্ল পান 
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হাদীস বর্ণনা করেছেন ইশাখ বিন ইসমাঈল তিনি বলেন 
আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ওয়াকিই এবং আব্দুল্লাহ বনি নুমাইর 
তিনি বলেন রাবিয়া বিন সায়াদ জায়াফি বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন 
আব্দুর রহমান বিন সাবিত বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন 
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রসুলুল্লাহ সাল্লালাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান তোমরা বনী 
ইসরাইলদের ঘটনা বর্ণনা করো কেননা তাদের মাঝে অনেক 
আশ্চর্যজনক ঘটনা সংগঠিত হয়েছে৷ এরপর রাসুলে আকরাম 
সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন,।একদা বনী 
ইসরাঈলের কয়েকজন বন্ধু বের হল। তারা একটি কবরস্থানের পাশ 
দিয়ে অতিক্রম করছিল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো আমরা 
উপস্থিত করবেন। সে মৃত্যুর সম্পর্কে আমাদের বলবে। অতঃপর তারা 
দুরাকাত নামাজ আদায় করলো এবং আল্লাহর দোয়া করলো হঠাৎ এক 
ব্যক্তি মাথা থেকে মাটি পরিষ্কার করতে করতে কবর থেকে বের হয়ে 


এল। তার কপালে সিজদার চিহ্ন ছিল। সে বলল, তোমরা কী চাও... 
আমি একশ বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছি। এখনও আমার দেহ থেকে 
মৃত্যুর যন্ত্রনা হ্রাস পায়নি। আল্লাহর নিকট দুয়া করো, যাতে তিনি 
আমাকে পূর্বের স্থানে কেবরে) ফেরত পাঠিয়ে দেন। 


(১)মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা,হাদীস নং২৫৯০৫ (২)ইমাম ইবনে হাজার 
আস্কালানী.,মাসানিদে সামানিয়া,হাদীস নং৮০৭(৩)মুসনাদে আবদ বিন হুমাইদ, হাদীস নং 
১১৬৪()ফাওয়াইদে তামাম রাষি, পৃষ্ঠা-২১৭৫)তাম্বিহুল গাফেলিন, আহাদীসে আম্বীয়া ওয়াল 
মুরসালিন,পৃষ্ঠা-১১৬)ইবনে আবি শাইবাহ, আল আদাবপৃষ্ঠা২০৬(৭)ইবনে আবিদ দুনিয়া , মান আশা 
বা'দাল মাউত,পৃষ্ঠা৫৮৮)ফুনুন আল আজাইবপৃষ্টা১১৯,১২০ (৯)মাজালিশ মিন আমালি, পৃষ্ঠা- 
৩৯৩(১০) খাতিব বাগদাদী আল-জামে আখলাকির রাবী হাদীস নং-১৩৭৮১১)ইবনে আবি দাউদ, আল- 
বা'আস, হাদীস নং৫১২)আজ-জুহদ, ইমাম ওয়াকী ইবনে জাররাহ, পৃষ্ঠা-৫৪ (১৩), ইমাম আহমাদ 
ইবনে হাম্বল, কিতাব আজ-জুহদ, পৃষ্ঠা ৮৮৫১৪) মাজালিস মিন আমালি ইবনে মান্দাহ, ইবনে মান্দাহ, 
হাদীস নং ৩৯৩(১৫)ইমাম জালাল উদ্দিন সুযুতী, শরহুস সুদুর, পৃষ্ঠা-৪৩ 
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উক্ত ঘটনাও আল্লাহর ওলীগনের কবরে জীবত হওয়ার প্রমাণ 
করে। উক্ত ঘটনায় নিশ্চিত ভাবে বনী ইসরাঈলের নেক কবর বাসী 
দ্বয়ের বর্ণনা হয়েছে৷ কারণ বর্ণনাটি তে, তাদের মাথায় সেজদার 
চিহ্ের কথা উল্লেখ আছে। যাতে প্রমাণ হয় উক্ত কবরবাসী নেক বা 
স্বলেহ বা আল্লাহর ওলী ছিলেন। এবং উক্ত হাদীসে কবর থেকে উঠে 
আসার ঘটনা থেকেও প্রমান পাওয়া যায়, যে আল্লাহর ওলীরা জীবিত 
এবং তাঁদের ইন্তেকালের পরেও কারামাত অব্যাহত থাকে । 


তুতীয় অধ্যায় 


জিতে জি মারকার যো মিলতি হায় হায়াতে যাওয়েদা 
জীন্দাগি রাখতা হায় মারনা আওলীয়া আল্লাহ কা 


উক্ত আলোচনার বিষয়বস্তু হলো, আল্লাহর ওলীদের 
পরকালীন জীবন। কিছু মতাদর্শের লোক মনে করেন আল্লাহর ওলীগন 
মৃত্যুবরণ করার পর মৃত রয়ে গেছেন। কিন্তু আমাদের আকীদা হল 
তারা জীবিত, শুধু তাদের জীবনের স্থান পরিবর্তণ হয়েছে। তাদের 
পার্থিব জীবন সমাপ্তি ঘটার পর তাদেরকে বারজাখি জীবন দান করা 
হয়েছে | তাদের পরকালীন জীবন সম্পর্কে কোরান ও হাদীসে বহু 
প্রমাণ পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নিম্ষোক্ত আয়াতটি 
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“আল্লাহর পথে যারা মৃত্যুবরণ করে তাদের তোমরা মৃত বলো 
না। বরং তারা জীবিত৷ কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না। 

(সুরা-বাকারহ,আয়াত-১৫৪) 

আলোচনা উক্ত আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায়, যারা আল্লাহর 
রাস্তায় উৎসর্গিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে তারা জীবিত। আমরা তা উপলৰি 
করতে পারি আর নাই বা পারি। এক্ষেত্রে হয়তো কেও বললে, বলতে 
পারে এই আয়াত তো শহীদদের উদ্দেশ্যে নাজিল হয়েছে৷ আল্লাহর 
ওলীগন শহীদ নাকি ?তাদের প্রশ্নের উত্তরে আমার উত্তর হবে 
হ্যাঁআল্লাহর ওলীগনও শহিদ! কারণ কোরান বলে যারা প্রকৃত মোমিন 
তারাও শহীদ, নিচের তার দলিল। 


ঠ 
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9) 
আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ইমান (কামিল 
ইমান)আনে তারাই তাদের রবের নিকট সিদ্দীক ও শহীদ বলে 
বিবেচিত। (সুরা হাদীদ,আয়াত_১৯) 
উক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, যারা প্রকৃত মোমিন তথা 
আওলীয়া তারা সকলেই শহিদ। আর নিন্গোক্ত তাফসীরও সেটা কেই 
সমর্থন করে৷ 
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আমাকে বর্ণনা করেছেন ইবনে হুমাইদ তিনি বলেন আমাকে 
বর্ণনা করেছেন মাহরান তিনি বলেন সুফিয়ান বর্ণনা করেন হাবিব ইবনে 
সাবিত ও লাইস হইতে বর্ণিত যে, হজরত মুজাহিদ, আয়াতঃ আর যারা 
আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ইমান (কামিল ইমান)আনে তারাই তাদের 
রবের নিকট সিদ্দীক ও শহীদ বলে বিবেচিত সম্পর্কে বলেন প্রত্যেক 
মোমিনই আল্লাহর নিকট শহিদ তারপর আয়াতটি পাঠ করলেন। 


তাফসীরে তাবারী, সুরা হাদিদের ১৯ নং আয়াতের তাফসীরে 

এছাড়া হাদীস দ্বারাও প্রমাণ পাওয়া যায়, যারা আল্লাহর রাস্তায় 
নিজেদের উৎসর্গ করে দিয়ছেন তারাও শহীদ। যেমন নিমোক্ত 
হাদীসগুলি তারই প্রমাণ 


| 9৫ ০৪ 
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". আবু হুরাইরাহ্‌ রোিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা তোমাদের মধ্যকার 
কাদেরকে শহীদ বলে গণ্য কর? তারা বললেন, “হে আল্লাহ্‌র রসুল! যে 
ব্যক্তি আল্লাহর পথে জীবন দেয় সে তো শহীদ।" তিনি বললেন, তবে 
তা আমার উম্মাতের শহীদের সংখ্যা অতি অল্প হবে... 0৯১০ ঢ 2 519 
তখন তারা বললেন, তাহলে তারা কারা হে আল্লাহর রসুল! ও 08 ৮: 
১ 98 এ। ০5 বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) নিহত 
হয় সেও শহীদ ....... ১৬৪ 9 এ ১০ ও ৩০৩ ৬ আবার যে ব্যক্তি 
আল্লাহর রাস্তায় (আত্মউৎসর্গ করে ) মৃত্যুবরণ (স্বোভাবিকভাবেটকরে 


সেও শহীদ। (১)সহী বুখারী, কিতাবু জিহাদ, হাদীস নং ৬৫৪, ২৪৭২২), মুসলিম শরীফ, কিতাবু 
জিহাদ, হাদীস নং-১৯১৪, ১৯১৫৩) তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ১০৬২, ১৯৫৮ 

(8),সুনানেআবু দাউদ , হাদীস নং৫২৪৫, (৫)ইবনে মাজাহ, হাদীস নং২৮০৪, 
৩৬৮২,(৬)মুসনাদে আহমাদ , হাদীস নং৭৭৮২, ৭৯৭৯, ৮১০৬, ৮৩১৫, ৯১১৫, 


241 4 90 এ এড এড। ৮৬ ০০৬ উঠ 2450৯ এ০ ৩৬ 


আল্লাহর মরজি বা ইচ্ছার উপর নিজেকে উৎসর্গিত করে 
বিছানায় মৃত্যুবরণ করলেও সে শহীদ হয় এবং তার জন্য জান্নাত 
নির্ধারিত হয়ে যায়।১)হাকিম আল মুস্তাদরাক, হাদীস নং ২৪৬৩(২)সুনান আল কুবরা, হাদীস 
নং১৭৯৭১(৩)সুনানে আবু দাউদ কিতাবু জিহাদ,হাদীস নং ২৪৯৯ 

উক্ত হাদীস দ্বয় থেকেও বোঝা যায়, যেসব মোমিন বান্দা 
আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করে তারপর 
স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করল, সেও শহীদ বলে বিবেচিত হবে৷ আর 
যেহেতু তাদের জীবন আল্লাহর প্রতি বা তার রাস্তায় উৎসর্গিত তাই 
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তারাও শহিদের আওয়াতায় পড়ে। কারণ তাদের ব্যাপারে কোরান ও 

সেই ঈঙ্গিতই দেয় 

3৮৫ ৯ ১ ৪6 ৮ উ জর এ ঈ। 

খবরদার যারা আল্লাহর ওলী (রহ:)তাদের কোন ভয় ভীতি নেই 
এবং তারা দুঃখিত হন না...সুরা ইউনুস, আয়াত ৬২ 

উক্ত আয়াতেই ঈঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহর ওলীগন আল্লাহর 
প্রতি কতটা উৎসর্গিত কেণ না তারা শুধু আল্লাহর ভয়েই ভীতাকোন 
পার্থিব ভয়ে ভীত বা কোন পার্থিব বিষয়ে দুঃখিত ননাশুধু আল্লাহর 
তাকওয়া বা ভয়ই প্রমাণ করে তাঁরা আল্লাহর রাস্তায়ই উৎসর্গিত। তাই 
অন্য কোন বিষয়ে ভীত বা দুঃখিত হওয়ার তাঁদের প্রয়োজনই নেই। 
এছাড়া তাঁদের উৎসর্গিত হওয়ার বিষয়ে কোরানের কয়েক যায়গায় 
উল্লেখ আছে তার মধ্যে নিন্ষোক্ত আয়াতটিও উল্লেখযোগ্য আয়াত 


৩৯২৯] & এ ৩৮ ৩] টা এ ৩০৮ এত ০5619৮5$ বিড ও 3৯0 
আল্লাহ তাদের প্রতি রাঘি এবং তারা আল্লাহর প্রতি রাধি। তারাই 
আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।সুরা -মুজাদিল্লাহ, 


আয়াত-২২) 
অর্থাৎ তাঁদের জীবন এমন ভাবে আল্লাহর প্রতি উৎসর্গিত যে 
তারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি তে সন্তুষ্ট যে কারণে তারাও শহিদদের 
অন্তভুক্ত। আর এই শহীদ সম্বন্ধে আল্লাহ কোরানে বলেনঃ 
35359 ওর পা 0 ভা পর 9৪০ ও 9৪৪ ৬৫ ৭ 
"আল্লাহর পথে যারা মৃত্যু বরণ করে তাদের তোমরা মৃত বল 
না বরং তারা জীবিতাকিন্ত তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না৷ 
এক্ষেত্রে কোরানে যাদের জীবিত বলা হয়েছে, তাদের কেও মৃত 
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বললে সে নিশ্চিতভাবে কোরানের বিরোধিতা করে। আর কোরানের 
বিরোধিতা করা মানে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া । কোরান অনুযায়ী 
তারা জীবিত আমরা তাদের অস্তিত্ব টের পেতে পারি আবার নাও পারি, 
সেটা ভিন্ন বিষয়যেহেতু তাদের জীবনটি ভিন্ন জগতের তাই সাধারণত 
তাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। যেমন মালায়েকার অস্তিত্ব থাকা 
ও পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব সচারচর টের পাওয়া যায় না। তবে 
মালায়েকগনের সঙ্গে আওলীয়াএ কেরামদের বা শহিদদের জীবনের 
মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। আল্লাহর রাস্তায় শহিদ বা তার ওলীগনের 
পার্থিব জীবন সমাপ্তি ঘটার পর, আল্লাহর তরফ থেকে তাদেরকে 
পুনরায় জীবন দান করা হয় (তবে তা পার্থিব জীবনের অনুরুপ নয়) | 
কিন্তু তাদের সক্রিয়তা পার্থিব জীবনেরই মত,যা নিম্ষোউক্ত হাদীস দ্বারা 
বোবা যায়। 
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মাসরুক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা আব্দুল্লাহ ইব্ন 
মাসউদকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম..... “আর যারা 
আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না, বরং 
তারা তাদের রবের নিকট জীবিত। তাদেরকে রিযক দেয়া হয়৷ তিনি 
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বলেন, জেনে রেখ, আমরাও এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তাদের রূহগুলি সবুজ 
পাখির পেটে, যার জন্য রয়েছে আরশের সাথে ঝুলন্ত প্রদীপ, সে 
জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা ভ্রমণ করে, অতঃপর উক্ত প্রদীপে এসে 
আশ্রয় গ্রহণ করে। 


(১)সহী মুসলিম,কিতাবুল ইমারাত,হাদীস নং১৮৮৭(২)সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল 
জিহাদ,হাদীস নং২৮০১(৩)সুনানে তিরমিজি, কিতাবু জিহাদ,হাদীসী নং ৩০১১৪)সুনানে 
দারমী,কিতাবুজ জিহাদ,হাদীস নং₹২১৪০ 


হাদিসে উল্লেখিত কোরানে আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, শহীদ ও 
আল্লাহর ওলীগন (তারাও শহিদের অন্তর্গত) আল্লাহর তরফ থেকে 
রিষিক প্রাপ্ত হন | যেমন পার্থিব জীবনে আমরা আল্লাহর নিকট হইতে 
পেয়ে থাকি। হাদিসের মাধ্যমে এ-ও বোঝা যায় তারা জান্নাতের 
যেখানে খুশি বিচরণ করতে পারেন৷ তারপর আল্লাহর দানকৃত আশ্রয় 
স্থলে তারা ফিরে যান যেমনটি আমরা পৃথিবীবাসী পৃথিবীতে বিচরণ 
করে বেড়াইঅর্থাৎ এর দ্বারা বোঝা যায় পরকাল জীবনেও তাদের 
সক্রিয়তাও বজায় থাকে আর এই প্রসঙ্গে ইবনে জওযি বলেনঃ 


এ ও পট ৯৬০ 2585 ৩০শি ০০১৪ ৩৯১৪ 


সেই কারনে শহীদগন তাদের কতল ও তাদের মৃত্যু ঘটার 
পরও নিজের রবের নিকট জীবত এবং রিষিক প্রাপ্ত। আনন্দিত ও 
উৎফুল্ল পৃথিবীতে যারা বেচে আছে তাদের বৈশিষ্টয। 


কিতাবুর রুহ, ইবনে কাইয়ুম জোউষি, খন্ড-১, পৃষ্টা-৩৬, 
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তবে মনে রাখতে হবে আল্লাহর ওলীগনের জীবন বারযাখি 
জগতের।এই জগত সম্পর্কে আল্লাহ তার কোরানে উল্লেখ করে 
বলেছেন! 

35৮8 78 3105 255 ৩ ও 

তাদের সামনে পর্দা 5৮) আছে পুনরুখান দিবস পর্যত 

(সুরা -মোমিন, আয়াত নং-১০০) 
ও দুনিয়ার মধ্যেকার একটি পর্দা যা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে৷ যেমন 
উক্ত আয়াতের তাফসীরেও বলা হয়েছে 


ও 5১২) ৩193 209 এতন5 ০1 ১০: ০5% ১৬ 
এগ ৩৬ ৮0500 (৩৩ ক ৩1 0 প259 ৩০) এ 
০১৩৪ 0/০1:09 ১৬০ তম ৩৮ 99 ০০০ ০ ৩৯১৬৬ এ! 
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ইবনে জায়েদ বলেন বারযাখ হলো মৃত্যুর ও যেখানে নিয়ে 
যাওয়া হবে তার মাঝে যা কিছু আছে। হজরত দ্বাহহাক বলেন বারযাখ 
হলো দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝে যা কিছু আছে। 

তাফসীরে তাবারী,সুরা- মোমিন, আয়াত-১০০ এর তাফসীরে 


3 ৩) ০৪ চলি ৭5০৩ ৪ 20 ০১২ ৪ ২0 ০৩১এ৭ ০৯১ 
পক ১৩3 ( ৩95 78 ৩) (9) এ 49 ও ১২৯৩ ৩০ শর 
০৪ ৮5 ৮ ৩২ 
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ইবনে আবি নাজিহ হইতে বর্ণিত হজরত মুজাহিদ বলেন 
আল্লাহর বানী পর্দা (5) আছে পুনরুখান দিবস পর্যন্ত ইহার অর্থ হলো 
মৃত ব্যক্তি ও দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের মাঝখানে পর্দা রয়েছে। 

তাফসীরে তাবারী, সুরা মোমিন, আয়াত -১০০ এর তাফসীরে 

অর্থাৎ বারযাখ হলো এমন একটা যায়গা, যেটা দুনিয়া থেকে 
অন্তরাল হয়ে রয়েছে এবং তা আখেরাতের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু 
এখানে বলে দেওয়া উত্তম মনে করি যে,কবরও বারযাখি বা আখেরাত 
সম্পর্কিত বিষয়কেণ না অনেকের মতে কবর নাকি বারযাখি বিষয়ের 
অন্তভুত্ত নয়তাদের এই অতি চালাকি মূলক আপত্তির জবাবে প্রথমে 
বলব, তারা যদি কবর কে বারযাখি বা আখেরাতি বিষয় না ধরে তাহলে 
এটা তাদের নিকট পার্থিব বিষয়? এই প্রশ্নের উত্তর যেন তারা দেয় 
এবং তারা দাবির দলিল হিসাবে যেণ প্রমাণ পেশ করে৷ বরং আমি 
প্রমাণ দিতে পারব যে, কবরও একটি বারযাখি বিষয় যার সমর্থিত 
দলিল হিসাবে নিন্ষোক্ত হাদীসটি পেশ করা যায় 


১218 পভ এআ ৬০) 46 ৩ শী ৬ সপ ৬৮ » ৩ 
৯১ % ১১ ০৩০ ৯১93 3 ০৫০ ০5 ১০1 0৭ ০০ ৪০০৭ ০৯এ 
৬১৬ 4০55 ও ০ ৩৯ 4৬০১৪ এল) ৬ কস +চা) ০ খু 
% ৩1 0 ৮639 ০১" এ এড ৪ ভএ। 090 ও ৮১! 


হযরত আয়েশা (রা৪আঃ) বলেন যে, পাপীদের কবর অত্যন্ত 
বিপদপূর্ণ ও ভয়াবহ জায়গা। তাদের কবরের মধ্যে কালো সর্প 
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তাদেরকে দংশন করতে থাকে। এই সর্পগুলোর মধ্যে একটি 
বিরাটাকার সাপ প্রত্যেকের শিয়রে থাকে এবং অনুরূপ আর একটি সাপ 
থাকে তার পায়ের কাছে। সাপ দু'টি তাকে দংশন করতে করতে 
এগোতে থাকে এবং দেহের মধ্যভাগে এসে উভয়ে মিলিত হয়| এটাই 
হলো বারযাখের শাস্তি যার কথা আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে 
বলেছেন 

তাদের সামনে পর্দা (5 আছে পুনরুখান দিবস পথন্তি। 

তাফসীরে ইবনে কাসীর, পৃষ্ঠা ৩৪৮ 

উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায় কবরও বারযাখের অন্তর্ভূক্ত 
বিষয়। কোন ব্যক্তি দুনিয়াবি মৃত্যু লাভ করার পর, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত 
তাকে সেখানে থাকতে হবে৷ যদিও এখানে কাফীরের বারযাখি 
জীবনের ব্যাপারে উল্লেখ আছে কিন্তু মুদ্দা কথা সেটা নয় বরং মুদ্দা 
কথা হলো কবর হলো বারযাখি বিষয়ের অন্তুভুক্ত বিষয়। তাছাড়া 
একজন কাফীর, অত্যাচারী কিংবা পাপী ব্যক্তির বারযাখি জীবন ও 
একজন আল্লাহর ওলীর বারযাখি জীবনের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে 
তা দলিল সহকারে উল্লেখ করা হলো 


৬ গৈ ॥ 85০ ০৬5 255 ৩ ৩৩1 2 ১:52 1805 
0১1৩০ 4৮০ ৪৪ ৫8%। ১ ও এ এক ০০ ৭35 ৩ 
০৩১০০২৯৬ 9১৪10850555 
৩ এ ৩। নি 1” 06 5৮৯ রর 
91৮ 93 ৩০ ৩৪৪ কউ ৩৭৬ শু 29 ১ ৬: 6৩ 
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আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জানাযার) সালাতে 
দাঁড়ালেন। এমন সময় কিছু লোককে হাসাহাসি করতে দেখতে 
পেলেন। তখন তিনি বললেন, শোন, তোমরা যদি স্বাদ বিনষ্টকারী 
বিষয়টির বেশী আলোচনা করতে তবে তোমাদের যে অবস্থা দেখছি তা 
থেকে তোমাদের বিরত রাখত। (দুনিয়ার) স্বাদ বিনষ্টকারী বিষয় মৃত্যুর 
কথা বেশী স্মরণ রাখবে। কেননা এমন কোন দিন যায় না যে কবর এ 
কথা না বলেঃ আমি অপরিচিতদের ঘর, আমি একাকী থাকার ঘর, আমি 
মাটির ঘর, আমি পোকা-মাকড়ের ঘরাযখন কোন মুমিন বান্দাকে 
দাফন করা হয় তখন কবর তাকে বলে ধন্যবাদ তোমার, আপনজনের 
মাঝে এসেছ তুমি। শোন আমার পৃষ্ঠে যারা চলা-ফেরা করত তাদের 
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তত্বাবধানে এসেছ এবং আমারই তুমি হয়ে গেছ তখন তোমার সঙ্গে 
আমি কি আচরণ করি তা অচিরেই তুমি দেখতে পাবে। এরপর দৃষ্টি 
যতদুর যায় ততদুর পর্যন্ত কবর তার জন্য বিস্তৃত হয়ে যায় এবং 
জান্নাতের দিকে তার একটি দরজা খুলে দেওয়া হয়'আর যখন কোন 
জন্য কোন মারহাবা নেই, তুমি তোমার আপন জনের কাছে পৌছ নাই। 
আমার পিঠে যারা বিচরণ করত তাদের মাঝে তুমিই ছিলে আমার 
কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য। আজ যখন তুমি আমার কবজায় এসেছ এবং 
আমার কাছেই চলে এসেছ তখন তোমার সঙ্গে আমার কি ব্যবহার হবে 
তা অচিরেই দেখতে পাবে। এরপর কবর তার উপর চেপে যায় ফলে 
তার পাজরের হাড্ডিগুলি একটি আরেকটির ভেতর ঢুকে পড়োআবু 
সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ এ স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁর এক হাতের আঙ্গুল আরেক হাতের আঙ্গুলে ঢুকিয়ে 
ইশারা করে দেখালেনাতিনি বলেনঃ তার উপর সত্তরটি বিরাট সাপ 
নিযুক্ত করে দেওয়া হয়। এর একটিও যদি দুনিয়ায় ঢুস দেয় তবে 
দুনিয়া যতদিন বাকী থাকবে ততদিনও আর তাতে কিছু উৎপাদিত হবে 
না। হিসাব-নিকাশের দিন পর্যন্ত এ সাপগুলি তাকে কামড়াতে থাকবে৷ 
খামচাতে থাকবে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কবর তো হল জান্নাতের বাগানসমূহের একটি 
বাগান কিংবা জাহানামের গনুর সমূহের একটি গহুর। 


সুনান আত তিরমিজি, হাদীস নং - ২৪৬৩ 


উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায় বদকার বা কাফীর ব্যক্তির ও 
মোমিন তথা আওলীয়াএ কেরামদের কবরের জীবন এক নয়। কাফীরের 
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কবর কে আল্লাহ সংকুচিত করে দিয়ে তাকে জান্নামের অংশে পরিণত 
করবেনা আর মোমিন তথা আওলীয়াএ কেরামদের কবর কে প্রশস্ত 
করে জান্নাতের বাগান বানিয়ে সেটি জান্নাতের অংশে পরিনত করা 
হবে৷ যদিও উক্ত হাদিসে আতিয়াহ আল উফ নামক রাবির কারণে 
সনদটি অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির। কিন্তু তারপরেও হাদীসটি গ্রহন করতে 
সমস্যা নেই। কেণ না উক্ত হাদিসের বিষয়বস্তুর উপর সহি হাদিসের 
সমর্থন রয়েছে। আর উসুলে হাদীস অনুযায়ী জঈফ হাদিসের সমর্থনে 
কোন সহি হাদীস থাকলে উভয় হাদীস গ্রহনযোগ্যতা পায়। তার 
সমর্থিত দলিল হিসাবে নিম্বোক্ত হাদীসটি পেশ করা যায় যা উপরিউক্ত 
হাদিসের বিষয় বস্তুর অনুরুপ। 
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বারামআ ইবনে আযিব (রাঃআঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
আমরা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আনসার 
গোত্রের এক ব্যক্তির জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য রওয়ানা হয়ে 
কবরের নিকট গেলাম। কিন্তু তখনও কবর খনন শেষ হয়নি। তাই যখন 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসলেন এবং আমরাও 
তাঁর চারিদিকে নীরবে তাঁকে ঘিরে বসে পড়লাম, যেন আমাদের মাথার 
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উপর পাখি বসে আছে৷ তখন তাঁর হাতে ছিলো একখানা লাঠি, তা 

দিয়ে তিনি মাটিতে দাগ কাটছিলেনাঅতঃপর তিনি মাথা তুলে দুবার 
কিংবা তিনবার বললেন, তোমরা আল্লাহর নিকট কবরের আযাব থেকে 
আশ্রয় চাও। বর্ণনাকারী জারীর তার আরো উল্লেখ করেন, তিনি 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার শব্দ 
শুনতে পায় যখন তারা ফিরে যেতে থাকে, আর তখনই তাকে বলা 
হয়, হে অমুক! তোমার রব কে? তোমার দীন কি এবং তোমার নবী 
কে? হান্নাদ বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
অতঃপর তার নিকট দু* জন ফিরিশতা এসে তাকে বসিয়ে উভয়ে প্রশ্ন 
করে, তোমার রব কে? তখন সে বলে, আমার রব আল্লাহ। তারা 
উভয়ে তাকে প্রশ্ন করে, তোমার দীন কি? সে বলে, আমার দীন হলো 
ইসলাম। তারা প্রশ্ন করে, এ লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত 
হয়েছিলেন, তিনি কে? তিনি বলেন, সে বলে, তিনি আল্লাহর রাসূল। 
তারপর তারা উভয়ে আবার বলে, তুমি কি করে জানতে পারলে? সে 
বলে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি এবং তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং 
সত্য বলে স্বীকার করেছি। হজরত জারিরের বর্ণনায় রয়েছেঃ এটাই 
হলো আল্লাহর এ বাণীর অর্থঃ “যারা এ শাশ্বত বাণীতে ঈমান এনেছে 
তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ সুপথ প্রতিষ্ঠিত রাখবেন।”” 
(সুরা ইবরাহীমঃ ২৭) এরপর বর্ণনাকারী জারির ও হান্নাদ উভয়ে 
একইরূপ বর্ণনা করেন। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন অতঃপর আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণ করেন, আমার 
বান্দা যথাযথ বলেছে, সুতরাং তার জন্য জান্নাতের একটি বিছানা 
বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। এছাড়া তার 
জন্য জান্নাতের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। তিনি সোল্লাল্লাহু 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, সুতরাং তার দিকে জান্নাতের সুখ শান্তি 
আগত হতে থাকবে | তিনি আরো বলেন, তার কবর কে দৃষ্টিসীমা 
পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে অতঃপর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের মৃত্যু প্রসঙ্গে বলেন, তার রূহকে তার 
শরীরের ফিরিয়ে আনা হয় এবং দু" জন ফিরিশতা এসে তাকে বসিয়ে 
প্রশ্ন করে, তোমার রব কে? সে উত্তর দেয়, হায়! আমি কিছুই জানি 
না। তারপর এ তারা প্রশ্ন করেন, তোমার দ্বীন কি? সে বলে, হায়! আমি 
কিছুই জানি না। তারা প্রশ্ন করে, এ লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত 
হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে, হায়! আমি তো জানি না। তখন 
আকাশের দিক থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, সে মিথ্যা 
বলছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের একটি বিছানা এনে বিছিয়ে দাও 
এবং তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও। আর তার জন্য 
জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দাও।তিনি বলেন, অতঃপর তার দিকে 
জাহান্নামের উত্তপ্ত বাতাস আসতে থাকে। এছাড়া তার জন্য তার 
কবরকে সংকীর্ণ করে দেয়া হয়, ফলে তার একদিকের পাজর অপর 
দিকের পাজরের মধ্যে ঢুকে যায়। বর্ণনাকারী জারির বর্ণিত হাদিসে 
রয়েছেঃ তিনি সোল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, অতঃপর তার 
জন্য এক অন্ধ ও বধির ফিরিশতাকে নিযুক্ত করা হয়, যার সঙ্গে একটি 
লোহার হাতুড়ি থাকবে, যদি এ দ্বারা পাহাড়কে আঘাত করা হয় 
তাহলে তা ধুলায় পরিণত হয়ে যাঝেআল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর সে তাকে হাতুড়ি দিয়ে স্বজোরে আঘাত 
করা হয়াসেই আঘাতের আওয়াজ পুর্ব ও পশ্চিমে যা কিছু তারা 
সকলে শুনতে পায় শুধু মানুষ ও জ্বীন ছাড়া। অতঃপর সে আঘাতে 
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ধুলোয় পরিনত হয়। তারপর তিনি বলেন, পুনরায় তার মধ্যে রূহ 
ফেরত দেয়া হয়।সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৭৫৩ 

অর্থাৎ উভয় হাদীস দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহর ওলী গনের 
কবরস্থ জীবন যাপন যহেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যেরাতাদের কবরে জান্নাতের সুখ 
্বাচ্ছন্দের আগমন ঘটা ও তাদের কবর কে বিস্তৃত করে দেওয়া 
সেটারই প্রমাণ দেয়৷ আর যেহেতু হাদীস বলে আম্বিয়া আওলীয়া 
কিংবা শহিদের রুহ জান্নাতের যে কোন স্থানে বিচরণ করতে পারে 
তাহলে উপরিউক্ত হাদীস অনুযায়ী, জান্নাতের অংশ বা বাগান হিসাবে 
তাদের কবরেও তাদের রুহ বিচরণ করতে সক্ষম। অর্থাৎ বলা যায় 
তাঁদের রুহ সক্রিয় আর কাফীরদের রুহ হলো নিষ্ক্রিয় । কেণ না কাফীর 
দের রুহ কারারুদ্ধ অবস্থায় থাকে। তাই আওলীয়াএ কেরামদের 
সক্রিয়তা বোঝায়। তাদের জীবন টা কোন পার্থিব জীবের মত নয়। কেণ 
না জীব হওয়ার জন্য শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রয়োজন আর কবরে তার সুযোগ 
নেই। তবে জীবনের জন্য জীব হওয়াও শর্ত নয়৷ তাই আমাদের মত 
পার্থিব জীবের জীবনের সঙ্গে, "কবরস্থ আম্বিয়া", আওলীয়া কিংবা 
শহিদ গনের জীবনের সঙ্গে তুলনা করা টা মাথামোটামি। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা হাইউ অর্থাৎ জীবিত কিন্ত এক্ষেত্রে তার সক্রিয়তা বোঝাবে। 
কেণ না তিনি না তো জীব না তো জড় | তেমনই আওলীয়াএ 
কেরামদের জীবন মানে পার্থিবীয় জীবনের অনুরুপ নয় যে, যেখানে 
শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রয়োজন রয়েছেন [বরং তাদের জীবন বলতে তাদের 
সক্রিয়তা কে বোবায়। 


95 মাকামে আওলীয়া 
2 


এছাড়া আওলীয়াএ কেরামদের কবরের সক্রিয় জীবন সম্পর্কে 
বহু ঘটনা বর্ণিত আছে যার দ্বারা প্রমাণ হয় তারা কিভাবে কবরে 
জীবিত। তাদের সেই জীবন সম্পর্কিত ঘটনার মাধ্যমে তাদের কবরের 
জীবন কে তুলে ধররার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ! তাই সেই সম্পর্কিত 
কয়েকটি ঘটনা নিম্ষে উল্লেখ করা হলো। 
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ইবনে আববাস রাদিআল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত 

, তিনি বলেনঃ কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর এক সাহাবী একটি কবরের উপর তার তাবু খাটান... 
তিনি জানতেন না যে, সেটি একটি কবর। তিনি হঠাৎ বুঝতে পারেন যে, 
কবরের ভিতরে একটি লোক সূরা আল-মুলক পাঠ করছে। সে তা পাঠ 


96 মাকামে আওলীয়া 
এ 


ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বললেনঃ ইয়া আল্লাহর রাসুল! আমি একটি 
কবরের উপর তীবু খাটাই আমি জানতাম না যে তা কবর হঠাৎ 
বুঝতে পারি যে, একটি লোক সুরা আল-মুলক পাঠ করছে এবং তা 
সমাপ্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এ 
সুরাটি প্রতিরোধকারী নাজাত দানকারী। এটা কবরের আযাব হতে 
তিলাওয়াতকারীকে নাজাত দান করে। 


(১)সুনানে তিরমিযি অধ্যায়ফাজাএলে কোরান,হাদীস নং ২৮৯০(২)ম'জামুল,কাবীর, হাদীস 
নং১২৮০১(৩)শুয়েবুল ইমান, হাদীস নং২২৮০৫৪)ইমাম আবু নাউয়েম, হিলিয়াতুল আওলীয়া,খন্ড-৩, 
পৃষ্ঠা৮৩(৫)তাফসীরে কুরতুবি,সুরা মুলক,আয়াত-১,এর তাফসীরে 


থেকে প্রমাণ হয় ব্যক্তিটি কবরের মধ্যেও জীবত | নৈলে কবরের মধ্যে 
সুরা মুলক পাঠ করা সম্ভব নয়। এসব ঘটনা দ্বারা আল্লাহর ওলীগনের 
কবরস্ত সক্রিয় জীবনের নমুনা পাওয়াযার মাধ্যম আল্লাহর ওলীগন 
কোরান তিলাওয়াত মত আমলও করতে সক্ষম হন। 


দ্বিতীয় ঘটনাঃ 
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হাদীস বর্ণনা করেছেন ইশাখ বিন ইসমাঈল তিনি বলেন 
আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ওয়াকিই এবং আব্দুল্লাহ বনি নুমাইর 
তিনি বলেন রাবিয়া বিন সায়াদ জায়াফি বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন 
আব্দুর রহমান বিন সাবিত বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন 
রসুলুল্লাহ সাল্লালাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান তোমরা বনী 
ইসরাইলদের ঘটনা বর্ণনা করো কেননা তাদের মাঝে অনেক 
আশ্চর্যজনক ঘটনা সংগঠিত হয়েছে৷ এরপর রাসুলে আকরাম 
সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন,একদা বনী 
ইসরাইলের কয়েকজন বন্ধু বের হল৷ তারা একটি কবরস্থানের পাশ 
দিয়ে অতিক্রম করছিল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো আমরা 
উপস্থিত করবেন। সে মৃত্যুর সম্পর্কে আমাদের বলবে। অতঃপর তারা 
দুরাকাত নামাজ আদায় করলো এবং আল্লাহর দোয়া করলো হঠাৎ এক 
ব্যক্তি মাথা থেকে মাটি পরিষ্কার করতে করতে কবর থেকে বের হয়ে 
এল। তার কপালে সিজদার চিহ্ন ছিল৷ সে বলল, তোমরা কী চাও... 
আমি একশ বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছি। এখনও আমার দেহ থেকে 
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| ৃত্যুর যন্ত্রনা হ্রাস পায়নি। আল্লাহর নিকট দুয়া করো, যাতে তিনি: 
আমাকে পূর্বের স্থানে কবরে) ফেরত পাঠিয়ে দেন। 


(১)মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহাদীস নং২৫৯০৫ (২)ইমাম ইবনে হাজার 
আক্কালানী,.মাসানিদে সামানিয়া,হাদীস নং৮০৭(৩)মুসনাদে আবদ বিন হুমাইদ, হাদীস নং 
১১৬৪()ফাওয়াইদে তামাম রাধি, পৃষ্ঠা২১৭৫)তাম্িউল গাফেলিন, আহাদিসে আম্বীয়া ওয়াল 
মুরসালিনপৃষ্ঠা-১১(৬)ইবনে আবি শাইবাহ, আল আদাবপৃষ্ঠা২০৬(৭)ইবনে আবিদ দুনিয়া , মান আশা 
বা'দাল মাউত, পৃষ্ঠা-৫৮৮)ফুনুন আল আজাইবপৃষ্টা-১১৯,১২০(৯)মাজালিশ মিন আমালি, পৃষ্ঠা-৩৯৩ 

(১০) খাতিব বাগদাদী,আল-জামে আখলাকির রাবী হাদীস নং১৩৭৮৫১১)ইবনে আবি দাউদ, 
আল বা'আস, হাদীস নং৫(১২)আজ জুহদ, ইমাম ওয়াকী ইবনে জাররাহ, পৃষ্ঠা ৫৪ (১৩) ইমাম আহমাদ 
ইবনে হাম্বল, কিতাব আজ জুহদ, পৃষ্ঠা ৮৮৫১৪) মাজালিস মিন আমালি ইবনে মান্দাহ, ইবনে মান্দাহ, 
হাদীস নং ৩৯৩(১৫)ইমাম জালাল উদ্দিন সুযুতী, শরহুস সুদুর, পৃষ্ঠা-৪৩ 


উক্ত ঘটনাও আল্লাহর ওলীগনের কবরে সক্রিয় জীবনের প্রমাণ 
দেয়৷ উক্ত ঘটনায় নিশ্চিত ভাবে বনী ইসরাঈলের নেক কবর বাসী 
দ্বয়ের বর্ণনা হয়েছে৷ কারণ উক্ত বর্ণনায় তাদের মাথায় সেজদার 
চিহ্কের কথা উল্লেখ আছে ,যা প্রমান করে উক্ত কবরবাসী নেক বা 
স্বলেহ বা আল্লাহর ওলী ছিলেন। 


চ্র্থ আ্্যায় 
কারান হতে 'আউলামুজ কাম কতক উীলার প্রমাণ 


ওলীদের ওসীলা গ্রহনের বৈধতা ও তার মাধ্যমে কল্যান সাধনের 
প্রমাণ। এবং তারা হলেন আল্লাহর নিযুক্ত সাহায্যকারী। তবে তার পুর্বে 
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এই বিষয়ে কিছু আপত্তি নিয়ে আলোচনা করা যাক। যেগুলি সাধারণত 
ওসীলা বিরোধী দলগুলি করে থাকে। তাদের আপত্তির ভিত্তি হলো কিছু 
কোরানের আয়াত। যার দ্বারা বিভিন্ন অপযুক্তি ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে 
তাদের আপত্তির সুত্র গুলি তারা বাঁদতে চায় | তাই প্রথমে তাদের 
আপত্তি গুলি একে একে পর্যালোচনা করব এবং সেগুলির যথাযথ 
জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবাতারপর মূল বিষয়, ওসীলা বিষয়ক 
আলোচনার দিকে অগ্রসর হব। 


উ্গীলার বিপর্জ গভির তার জ্খুৰ সমূহ. 


তাদের প্রথম আপত্তিঃ 
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তাহলে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক সুরা -আরাফ, আয়াত_১৯৪ 
আলোচনাঃ উক্ত আয়াতের মাধ্যমে তারা প্রমাণ করার চেষ্টা 
করে, আম্বীয়া ও আওলীয়াগন যেহেতু আল্লাহর বান্দা তাই তাদের 
নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা বৈধন নয় বরং শির্কাকারণ ইহা আল্লাহর 
জন্য খাস, শুধু ডাকতে হলে তাকে ডাকো। 
আমার জবাবঃ প্রথমত,ওসীলা বিরোধীদের কে বলব আল্লাহ 
কে ডাকা বলতে কি শুধু প্রত্যক্ষ ডাক বোঝায়; নাকি তাকে 
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পরক্ষভাবে কোন ওসীলা দ্বারাও ডাকা সম্ভব? আমরা তো কখনই 
আল্লাহ কে ডাকার বিষয়ে অস্বীকার করিনা | তাই বলব এক্ষেত্রে এসব 
আয়াতের কোন প্রাসঙ্গিকতা থাকে না৷ তাছাড়া এখানে বলা হয়েছে 
তোমরা যাদের কে ডাকো! কিন্তু প্রশ্ন হলো তোমরা বলতে কারা 
এখানে উদ্দেশ্যিত? এবং যাদের কে ডাকা হচ্ছে তারা কারা? তাদের 
মতো বলতে কাদের মতো বান্দা আর কেমনই বা বান্দা? এখানে 
ডাকো বলতে কোন ধরণের ডাকের কথা বলা হয়েছে? তা কি 
ইবাদতের ডাক নাকি সাহায্য প্রার্থনার ডাক? তার মর্মভেদ না জেনে 
আদৌ কি হুকুম বয়ান করা যায়? যদি এই দিক গুলি না দেখে এসব 
সংবেদনশীল বিষয়গুলি আয়াতের শাব্দিক বিন্যাসের উপরই বিচার 
কেও করে তাহলে সেটা তাদের হটকারিতা ছাড়া কিছু না। তাই উক্ত 
ব্যক্তিদেরই দারস্থ হওয়া প্রয়োজন। কেণ না আল্লাহ তা'আলা কোরানে 
তেমনটাই উপদেশ দিয়েছেন 
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যদি তোমাদের(পর্যাপ্ত) জ্ঞান না থাকে জ্ঞানীগুনিদের জিজ্ঞাসা 
করে নাও। (সুরা- নাহাল,আয়াত-৪৩)তাই কোন আয়াতের সঠিক ব্যখ্যা 
না জেনে তার মাধ্যমে দলিল নিতে গেলে ভ্রষ্টতার ভয় আছে। তাই 
আহলে তাফসীরদের দ্বারস্থ হওয়া একান্ত জরুরি উল্লেখিত আয়াত 
সম্পর্কে তাফসীরকারকগন কি বলেন দেখা যাক। তারপর আলোচনা 
ভিত্তিক জবাবের দিকে অগ্রসর হবো ইনশাল্লাহ। নিচে উক্ত আয়াতের 
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আল্লাহ তাআলা ফরমান, তাহারা তো তাদের উপাসকদের মত 
বান্দা অর্থাৎ তাদের সাদৃশ্য মাখলুক|তাফসীরে ইবনে কাসীর,সুরা-আরাফ, আয়াত- 


১৯৪ 


আলোচনাঃ উক্ত তাফসীর দ্বারা বোবা যায় এখানে তোমরা 
বলতে উদ্দেশ্য হলো কাফীর - মুশরিকগন। আর যাদের তারা ডাকে 
তারা হলো তাদের উপাস্য মুর্তি সমূহ। আর এখানে বান্দা বলতে সৃষ্টির 
বিচারে বান্দা। বান্দা বলতে আল্লাহর কোন নেক কিংবা অন্য কোন 
বান্দা নয়। যেহেতু কাফীর ও মুশরিক আল্লাহর সৃষ্টি আর তাদের মুভিও 
উভয়ই একে অপরের মত বান্দা। সৃষ্টির সাদৃশ্যতার খাতিরে,তাদের ও 
তাদের মা'বুদকে এখানে বান্দা বলা হয়েছো আসলে এখানে আবিদ ও 
মাবুদের সম্পর্কের ধরণ বোঝাতে কথাগুলি সাধারণত বলা 
হয়েছো আর যেহেতু তাদের সম্পর্ক আবিদ আর মা'বুদের তাই এখানে 
ডাকা বলতেও ইবাদতের ডাকের কথাই বলা হয়েছেকেণ না 
ইবাদতও মা'বুদ কে ডাকার একটি পদ্ধতি | এই বিষয়টি কে ইমাম 
কুরতুবি আরো খুলাসার সহিত ব্যখ্যা করেছেন। 
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তারা তোমাদের মতই বান্দা। তাদের উদ্বোশ্য হলো মুর্তি পূজা। .( 
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(৩৯ তোমরা যাদের ডাকো...ইহার অর্থ হলো তোমরা যাদের ( 
(৩১ ইবাদত করো। এবং বলা হয়েছে তোমার যেসব ইলাহদের 
আল্লাহর সমতুল্য করে ডাকো অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া (যে ইলাহদের 
ডাকো) এবং মুর্তিদের নাম রাখা হলো ইবাদ বা বান্দা কারণ তারা 
আল্লাহর মিলকিয়াত,। একটি সুন্দর কৌতুক ইহার অর্থ হলো এই যে.. 
মুর্তিরা মাখলুকাতের দিক থেকে তোমাদের সাদৃশ্য। 


তাফসীরে কুরতুবী,সুরা-আরাফ,আয়াত-১৯৪ 


উক্ত তাফসীরেও ইমাম কুরতুৰি একি ধরণের মন্তব্য করেছেন। 
সৃষ্টির সাদৃশ্যতার কারণেই তাদের কে বান্দা বলে অবিহিত করা 
হয়েছে। আর যেহেতু মুর্তিগুলি জড় পদার্থের তাই তারা সাড়া দিতে 
অক্ষম। যে কারণে আল্লাহ কাফীরদের চ্যালেঞ্জ করেছে দি তোমরা 
সত্যবাদী হয়ে থাকো তোমাদের জড় বস্তদের বলো যে, তারা যেণ 
সাড়া দেয়। এবং আল্লাহ তা'আলা উপহাস করে উপাসক ও উপাস্য 
বস্তু, উভয় কে বান্দা বলে অবিহিত করেছেন। কেণ না উভয়ই 
আল্লাহর মিলকিয়াত ও সৃষ্টি ভুক্ত 

দ্বিতীয়ত, যে বা যারা আম্বিয়া ও আওলীয়াদের নিকট ওসীলার 
ব্যাপারে আপত্তি করতে তাদের কে মুতিদের সঙ্গে তুলনা করতে চায় 
সেটা তাদের ধৃষ্টতা ছাড়া কিছু না৷ আম্বিয়া - আওলীয়া আর 
মুশরিকদের দেবদেবীর মুর্তিগুলি এক নয়কারণ মুর্তি একটি কাল্পনিক 
ও মুশরিকদের বানানো ঘৃণ্য রুপ | আর আম্বিয়া আওলীয়াগন আল্লাহর 
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির বাস্তব রুূপ। তাই তাদের সঙ্গে কোন কারনিক, কোন ঘৃণ্য 
বিষয়ের তুলনাই চলে না। 

তৃতীয়ও, আম্বিয়া আওলীয় হলেন আল্লাহ প্রিয় মাখলুকের 
অন্তভুক্ত। আর দেবদেবীর মুর্তি হলো, আল্লাহর অপ্রিয় বস্তুর অন্তভুক্ত। 
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আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সাথে আল্লাহর অপ্রিয় বস্তুর তুলনা করা টা চরম 
প্রকৃতির ঘৃণীত একটি বিষয়। 

চতুর্থত, কাফীর- মুশরিকগন তাদের দেব দেবীর উপসনা 
করতো আর তাদেরকে মাবুদ মনে করে ডাকতো আমরা না তো 
কোন নবী রসুলের কিংবা কোন ওলীর উপাসনা করি, না তাদের কে 
মাবুদ মনে করে ডাকি। ইবাদত কিংবা ইবাদতের ডাকের ক্ষেত্রে শুধু 
আল্লাহ কে তার যোগ্য মনে করি। এবং তাকেই একমাত্র মাবুদ বলে 
বিবেচিত করি। শুধু আল্লাহর ওলীগনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে 
নিয়োজিত বান্দা হিসাবে, তাদের ওসীলা তলব করি৷ 

দ্বিতীয় আপত্তিঃ 
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বলুনঃ যাদের কে তার সমপর্যায়ে তোমরা মনে করে আহববান 
কর। কিন্ত তারা তো তোমাদের কষ্ট দুর করার ও পরিবর্তন করার 
মালিকানা রাখে না |সুরা- বনী ইসরাঈল,আয়াত-৫৬ 

আমার উত্তরঃ প্রথমেত, উক্ত আয়াতে 5%$ দ্বারা মালিকানার 
কথা বলা হয়েছে৷ অর্থাৎ তারা স্বীয় ক্ষমতায় ক্ষমতাবান নন সেই 
বিষয়ে এখানে বলা হয়েছে। আর আমরা কখনো বলি না আল্লাহর 
ওলীগনের কাছে চাইলে, নিজস্ব ক্ষমতা দ্বারা তারা দুঃখ কষ্ট দুর 
করতে পারে৷ বরং আমাদের আকীদা হলো তাদের ওসীলায় কিংবা 
আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতায় তাদের মাধ্যমে দুঃখ - কষ্ট দূর হয়। 

দ্বিতীয়ত, ওসীলা বিরধী রা দোয়া শব্দ দেখলেই তাদের আর 
খুশির ঠিকানা থাকে না কিন্ত দোয়া বললেই সবসময় সাহায্যকারী 
আহববান কিংবা প্রার্থনাকারী ডাক বোঝাবে তেমন কোন শর্ত নেই। 
কোরানে যেখানে যেখানে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দোয়ার ব্যাপারে 
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নিষেধাজ্ঞা এসেছে সর্বত্রই ইবাদত কেই বোঝানো হয়েছে। আর 
ইবাদতও একটি দোয়া যেটা হয় তো ওসীলা বিরোধী রা ভুলে যায়। 
যেহেতু বিরোধী রা এমন কোন আয়াত দেখাতে পারবে না, যেখানে 
সাহায্য প্রার্থনা করা নিষেধ করা হয়েছে৷ তাই তাদের ইবাদত 
সম্পর্কিত আয়াত ছাড়া কোন সম্বল নেই। যেমন উক্ত আয়াতের 
তাফসীর অনুযায়ীও একি বিষয় প্রতিয়মান হয় যে, এখানে ইবাদত কে 
দোয়া বলে অবিহিত করা হয়েছে। 
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আল্লাহ তাআলা বলেন ইয়া মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আপনি মুশরিকিনদের বলেদিন, তোমরা যারা আল্লাহ ছাড়া 
অন্যের ইবাদত করো। আল্লাহ ছাড়া যে সব মুর্তিদের ডাকো আর 
তাদের প্রতি নিবিষ্ট হও, না তো তারা তোমাদের কষ্ট দূর করতে 
সক্ষম, না অন্যকে কষ্টে ফেলে রাখতে ক্ষমতা রাখে। আল্লাহই একমাত্র 
ইহাতে ক্ষমতাবান | আওফি হজরত ইবনে আব্বাসের সুত্রে বলেন, 
বলুন তোমরা ডাকো যাদের (উপাস্য) মনে করো.......... পুরো আয়াত। 
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ইবাদত করি | তাফসীরে ইবনে কাসীর,সুরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৫৬ 

উক্ত তাফসীর অনুযায়ী এখানে ইবাদত কে দোয়া বলে 
অবিহিত করা হয়েছোআমরা আল্লাহর নেক বান্দাদের সাহায্য 
প্রার্থনার্থে ডাকি বটে কিন্ত তাদের ইবাদত করিনা।ইবাদত একটি দোয়া 
হলেও সব দোয়া ইবাদত নয়াতাছাড়া কোরানে এমন কোন আয়াত 
নেই যেখানে মোমিন কিংবা আম্বিয়া কিংবা আওলীয়া বলে সরাসরি 
উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা তাদের সাহায্যকারী মনে 
করো না বাডেকো না। কিন্তু তারা তো অপব্যাখ্যাকারী তারা শুধু সেই 
সব আয়াত খুঁজে পায় যেগুলি কাফীর ও মুশরিকদের উদ্দেশ্যে 
অবতীর্ণ হয়েছে কিংবা তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। 

তৃতীয় আপত্তিঃ 
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বান্দাহদেরকেই আমার ব্যাতিত ওলী বানিয়ে নেবে... 2 আমি 
কাফিরদের মেহমানদারির জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি। 


সুরা কাহাফ,আয়াত-১০২ 

উক্ত আয়াতে ওলী শব্দ দেখেই ওসীলা বিরোধীরা খুশি তে 
একেবারেই গদগদ | যেহেতু আমরা আল্লাহর নেক বান্দাদের (আল্লাহর 
নিযুক্ত)ওলী বা সাহায্যকারী মনে করি, তখন চালাকি মেরে নিম্নোক্ত 
আয়াত টি পেশ করোতবে উক্ত আয়াতের জবাব কয়েক ভাবে দেওয়া 
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যায় প্রথমত, উক্ত আয়াতের 1১৫ ৬4 যারা কুফরী করেছে উদ্ধৃতি 

দ্বারা বোঝা যায় কথাটি কাফীরদের উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে যে, তারা 
কি মনে করে আল্লাহ কে ছেড়ে তার বান্দাদের কেই ওলী বানিয়ে 
নিতে পারবে ? এটাই হলো উক্ত আয়াতের সার মর্ম, কেণ না আল্লাহ 
কে ওলী না মেনে অন্য কাওকে ওলী বানিয়ে ফেলার কোন সার্থকতা 
নেই। কিন্ত আমরা আল্লাহ কে ও ওলী মানি তার রসুল কে ও ওলী 
হিসাবে মানি আর তার মোমিন বান্দাদের কে ও ওলী মনে করি৷ 

মতবাদের কথা বোবানো হয়েছে | কেণ না কাফীর সম্প্রদায় 
নিজেদের খেয়ালখুশি মত আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহ্‌র সম পর্যায়ের 
ওলী মনে করে তাদের ইবাদত করতা অর্থাৎ তারা আল্লাহর বান্দাদের 
মাবুদ হিসাবে ওলী বলে ধারণা করত যেটা তাদের মনগড়া মতবাদের 
অন্ত্ভুক্ত। এবং নিম্ষোক্ত তাফসীরেও সেটাই বোঝানো হয়েছে। 

৪১ ৬2 ৬১৬৪ 155৩ ৩119৫ 9 এজ : এ খু 
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আল্লাহ তাআলা ফরমান 5৪ তারা কি মনে করে যারা কুফরি 
করে যারা আমার বান্দাদেরকেই আমার সমকক্ষ বা সমতুল্য, 
অবিভাবক বানিয়ে নেবে ? আমি অবস্যই জাহান্নামকে মেহমানদারী 
হিসাবে কাফীরদের জন্য বানিয়ে রেখেছি তারা কি ভাবে যারা কুফরি 
করে আল্লাহ্‌র প্রতি, মালাইকা ও ইশা মাসিহর ইবাদত করা মাধ্যমে, 
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] যারা তাদেরই ইবাদতকারী তারা কি মনে করে তারা আল্লাহ কে ছেড়ে 
ওলী বানিয়ে নেবে... 


৩০১ ০ ৬১৩৪ 5 12৫6 ওঞ। ৮০৪) এ ও ৫6০৯ 
এ ১৮৪ ১ ১0১ ৪১৮ ৩৭ পে অক্ষ ৩০ উস 0 জ্এটে 
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. হাদীস বয়ান করেন কাসীম, তিনি বলেন আমাকে হাদীস 
বর্ণনা করেছেন হুসাইন তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন 
হিজাজ তিনি বলেন ইবনে জুরাইজ বর্ণনা করেন তিনি বলেন, তারা কি 
মনে করে যারা কুফরি করে তারা আমার বান্দাদেরই আমার সমকক্ষ বা 
সমতুল্য অবিভাবক বানিয়ে নেবে..£ আমি অবস্যই জাহান্নামকে 
মেহমানদারী হিসাবে কাফীরদের জন্য বানিয়ে রেখেছি। তিনি বলেন 
ইহার অর্থ হলো যারা ইবাদত করে ইশা ইবনে মারিয়াম এবং 
মালাইকাদের, এবং তারা হলো আল্লাহর বান্দা। এবং কাফীরদের জন্য 
কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই। 


শশী ১ ৮১১ এ এআ ৪১ ২৬ আঁ ৬৩০ ৬৮ 
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এবং মুজাহিদ বর্ননা করেন তারা তাহা পাঠ করলেন( 154 ০৭ ৬ 
(সিন ((১-। উজঝ সহকারে এবং. উন্নিত করলেন তারপরের হুরফ। 
অর্থাৎ তাদের কি মনে হয় অর্থাৎ তারা কি তাদের সম্বন্ধ ধারনা রাখে, 
তারা আমার বান্দাদেরকেই আমার ইবাদতে এবং আমার প্রভুত্বের 
মধ্যে আমার সমতুল্য অবিভাবক বানিয়ে নেবে... 

তাফসীরে তাবরী,সুরা-কাহাফ,আয়াত-১০২ 

তাফসীর কারকগনও আমার অনুরুপ অভিমত পেশ করেছেন 
| কাফীর গন আল্লাহর প্রতি কুফরী করে আবার তারই বান্দাদের ওলী 
বানায়। এবং তাদেরকেই তার সম পর্যায়ে বসিয়ে তাদের ইবাদত করে। 
কিন্ত আমরা আল্লাহর কোন বান্দা কে, না ইবাদত করি, না কোন বান্দা 
কে ওলেয়াতের দিক থেকে আল্লাহর সমপর্যায়ের মনে করি। তাই 
এক্ষেত্রে তাদের এসব আপত্তিগুলি অবান্তর বৈ কিছু নয়৷ আর যদি 
বলে আল্লাহর বান্দাদের ওলী হিসাবে মানা শির্ক, তাহলে এই আয়াতের 
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হে আল্লাহ তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের ওলী 
বানিয়ে দাও এবং তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের সাহায্যকারী 
বানিয়ে [সুরা -নিসা,আয়াত-৭৫) 
যদি ওলী বানানো শির্ক হয় তাহলে উক্ত আয়াতে কোন ওলী 
বানানোর কথা হচ্ছে? আল্লাহ নিশ্চয় দ্বিতীয় আল্লাহ বানাবেন না ! 
বানালে ওলী তো হবে কিন্ত আল্লাহ হবে না এবং তার বান্দাদের মধ্যে 
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থেকেই হবে | অতএব উক্ত আয়াতের আলোকে বলা যায় আল্লাহ 
ছাড়া আল্লাহর মোমিন বান্দাদের কে ওলী বা সাহায্যকারী মানা 
কোরানের বিধান ভুক্ত। তাছাড়া কাফীরদের ওলী না থাকলে 
মুসলমানের ওলী থাকবে না এই যুক্তিও অবান্তর। কারণ কাফীর হলো 
আল্লাহর দুশমন তাদের জন্য আল্লাহ নিশ্চই কোন ওলী নিযুক্ত করবেন 
না, এটাই স্বাভাবিক। আর যেমন মৃত আর জীবিত এক নয়,তেমন 
কাফীর আর মুসলমানও এক নয়। আবার যেমন যার শ্রবণশক্তি আছে 
এমন ব্যক্তি এবং বধির ব্যক্তির কোন তুলনা নেই তেমন কাফীরদের 
সঙ্গে মুসলমানদের কোন তুলনা করা যায় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা 
তার কোরানের মধ্যে উল্লেখ করেছেন 

৩9 5 লিখি 85516 

আর জীবিত ও মৃতও সমান নয় সুর ফাতীরআয়াত-২২ 

তাফসীর কারক গন উক্ত আয়াত খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপন 
করেছেন। যা নিম্নোক্ত তাফসীর গুলি দেখলে বোঝা যায়। 


৮১২] পিআর ও 0উ ০19০১) ১৩ ৮৬৮ ৬৪ ৬9 
০১৯ ০৪ ৬৬ ; 0৮৭ 46০5৬ : 55৩ ০৪ ০০61 ০০৯১ ৭ 
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আর জীবিত ও মৃতও সমান নয় ইবনে কুতাইবাহ বলেন 
জীবিত অর্থ হলো জ্ঞানী,আর মুত অর্থ হলো জাহিল বা মুর্খ (সমান 
নয়)কাতাদাহ বলেন ইহা হলো এ সমস্ত ধরনের উদাহরণ অর্থাৎ 
যেমন সমস্ত জিনিশ সমান নয় সেই রুপ কাফীর আর মোমিন সমান 
নয়। তাফসীরে কুরতুবী,সুরা ফাতীর,আয়াত-২২ 
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আর জীবিত ও মৃতও সমান নয়। ইহার অর্থ হলো মোমিন এবং 
কাফীর (সমান নয়) এবং এও বলা হয়েছে আলীম এবং জাহীল (সমান 
নয়)| তাফসীরে বাগাওয়ী,সুরা.ফাতির,আয়াত-২২ 

তাছাড়া কাফীরদের উদ্েশ্যে নাধিল হওয়া আয়াত 
মোমিনদের উদ্দেশ্যে ব্যাবহার করা ইহা খারজী সম্প্রদায় ও মুলহিদ 
সম্প্রদায়ের স্বভাবের অন্তভুক্ত, যা নিম্নোক্ত হাদীসটি দেখলে প্রমাণ 
পাওয়া যায়! 
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অর্থ: খারজি ও মুলহিদ ফিরকার লোকেদের কতল করার পর 
তাদের উপর হুজ্জত কায়েম হয় 


ঠা | প) 085 এএ ৩৬ ০৮ তি ১৮ ৩৭ ৩৪? 
১৩০৪০। ৩০ 9৪ )এ৫। ০৭৮ 


আল্লাহর মাখলুক বা শৃষ্টির মধ্যে সব চাইতে নিকৃষ্ট...কারণ হিসাবে 
বলেন যে সমস্ত আয়াত কাফীরদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে আর 
তারা মোমিনদের উপর ব্যাবহার করতো সহী বুখারী, হাদীস নং৬৫৩০ 

উক্ত হাদীস তার পরিচ্ছেদ দ্বারা বোঝা যায় খারজিদের স্বভাব 
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উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা | আজকালকার কিছু দলের স্বভাব ঠিক 

তাদেরই মত। নিজেদের বক্তব্য প্রমাণ করতে সেই সব আয়াত 
উপস্থাপন করে যা কাফীরদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। আর যদি 
হাদিসের ভাষায় বলি অনুরুপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তি বা দলভুক্ত রা 
সৃষ্টির মধ্যে সবচাইতে নিকৃষ্টতম বলেই বিবেচিত। যাইহোক তারা 
নিজেদের দাবীর প্রমাণার্থে কোন কৌশলই বাদ দেয়নি। কখনও তারা 
কাফীর - মুশরিকদের উদ্দেশ্যে নাজিল হওয়া আয়াত কে 
মুসলমানদের উপর ব্যবহার করে থাকে আবার কখনও ইবাদত 
সম্পর্কিত আয়াত কে ওসীলার সঙ্গে তালগোল পাকায়। 


চতুর্থ আপত্তিঃ 


টা 
০4 
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হে মাহবুৰ আপনি বলুন আমি শুধু আমার প্রতিপালককেই 
ডাকি, আর অন্য কাউকে তাঁর অংশীদার গণ্য করি না।সুরা ভীনআয়াত-২০ 

উক্ত আয়াত সম্পর্কে আমার জবাবঃ প্রথমত,উক্ত আয়াত 
ওসীলার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কেণ না আমরাও আল্লাহ কেই ডাকি। 
তবে প্রসঙ্গ হলো, সেই ডাক সবসময় প্রত্যক্ষ হতে হবে এমন কোন 
শর্ত নেই। আল্লাহ কে পরক্ষভাবেও ডাকা যেতে পারোঅতএব 
ওসীলার মাধ্যমে ডাকলে সে ডাক কে, ডাক বা দোয়া বলে বিবেচিত 
করা হবে। দ্বিতীয় কথা হলো সবসময় ডাক বা দোয়া বলতে সাহায্য 
প্রার্থনার দোয়া বোঝায় না। বরং দোয়া বলতে ইবাদতও বোঝায়, কেণ 


112 মাকামে আওলীয়া 
রা 


॥ না ইবাদতও একধরণের দোয়াই। উপরিউক্ত আয়াতটি সেই সম্পর্কেই ] 
বলা হয়েছে যা নিম্নোক্ত তাফসীর দ্বারা বোঝা যায়। 
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ইবনে আববাস (রা আ) এবং মুজাহিদ সাইদ ইবনে জুবাবাইর 
বর্ণনা করেন এবং ইবনে যাইদের বক্তব্য হলো। ইবনে জারীরও ইহাই 
গ্রহন করেন এবং অতঃপর তিনি তার বক্তব্য জাহীর করেন বা বলেন, 
হে মাহবুব বলুন, আমি আমার পালনকর্তাকেই ডাকি, ইহার অর্থ হলো 
যাহা কিছু হকের বা আল্লাহর তরফ থেকে এলো বা নাজিল হলো তখন 
রসুল উহার প্রকাশ করলেন। তারা তার ক্ষতি করার চেষ্টা করলো এবং 
তারা বিরোধিতা করলোএবং তার সত্যকে মুছে ফেলার চেষ্টা করলো। 
এবং তা নিশ্চল করার উদ্দেশ্যে তাহার উপর বাধা দান করলো। এবং 
তারা একত্রিত হলো তার উপর আক্রমনের উদ্দেশ্যে তখন রসুল (সা 
আ.দিপ্ত কঠে ঘোষনা করলেন আমি আমার পালনকর্তাকে ডাকি 
অর্থাৎ আমি আমার পালনকর্তারই ইবাদত করি। তিনি এক এবং তার 
কোন শরিক নেই। তাহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করি৷ এবং তার উপরই 


ভরশা করি। তার সঙ্গে কাওকে শরিক করিনা।তাফশীরে ইবনে কাশীর, সুরা ভীন, 
আয়াত-২০ 
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উপরি উক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় উক্ত আয়াতটি, 
ইবাদত সম্পর্কিত। অর্থাৎ এখানে ইবাদত কে দোয়া বলে অবিহিত করা 
হয়েছে। তাছাড়া সমস্ত ইবাদত ডাকা বা দোয়া হলেও সমস্ত ডাকা বা 
দোয়া ইবাদত নয়। যেমন সমস্ত পাথর হীরে নয় আবার সমস্ত হীরেই 
হলো পাথর তেমন সমস্ত ইবাদত দোয়ার অন্তুভূক্ত কিন্তু সমস্ত দোয়া 
বা ডাক ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত নয় | যেমন উদাহরণ দিয়ে যদি বলি, 
কেও কুয়োয় পড়ে গেলে সাহায্যের জন্য বাঁচাও বাঁচাও বলে ডাক 
দেওয়া শুরু করে । এটা ডাক বলা গেলেও ইবাদত বলা যাবে না। যদি 
কেও বলে তাহলে তাকেই প্রথমে কুয়ায় ফেলে পরিক্ষা করতে হয়। 
তাছাড়া ওসীলার বিরোধিতায় পৃথিবীর কেও এমন কোন আয়াত 
দেখাতে পারবে না সাহায্য জন্য কাওকে ডাকা ইসলাম বিরোধী। কিংবা 
এমন কোন আয়াত দেখাতে পারবে না যে, আম্বিয়া আওলীয়া কে 
সাহায্যকারী ভেবে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা নিষেধ। ওসীলা 
বিরোধীদের সম্বলই হলো এমন সব আয়াত, হয় তা কাফের মুশরিক 
সম্পর্কিত আয়াত নয় তো ইবাদত সম্পর্কিত | যেটা কে তারা কৌশলে 
ওসীলার বিরুদ্ধ ফিট করতে চায়। আর যখন তারা তাদের কৌশলে 
ব্যার্থ হয় এবং তাদের সম্বলের দলিল গুলি যখন ফুরিয়ে আসে তখন 
আবার ঘৃণ্য কৌশল অবলম্বন করে। 

চতুর্থ আপত্তিঃ 
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হে মাহবুব বলুন আমি তোমাদের কোন ক্ষতি এবং কল্যাণ 
করার মালিকানা রাখি নাসুরা ভীন, আয়ায়ত,-২১ 
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কোরানের উক্ত আয়াতে ওসীলা বিরোধীদের অভিমত হলো, 
সক্ষম নন (নাউজুবিল্লাহ) সেখানে আল্লাহর ওলীগনের কি ক্ষমতা? 

আমার জবাবঃ প্রথমত, আয়াতে এ খু শব্দ দ্বারা এটাই 
বোঝায় আয়াত গুলিতে কল্যানের মালিকানার কথা বলা হয়েছে যা 
একমাত্র আল্লাহরই। আমরা একথা কখনো বলিনি যে, কল্যানের 
মালিকানা আন্দিয়া কিংবা আওলীয়াদের আছে। বরং আমাদের অভিমত 
হলো, তারা আল্লাহ্‌র কল্যানের মিলকিয়াত থেকে নিজের কিংবা 
অপরের কল্যান সাধিত করেন। 

দ্বিতীয়ত, কোন আয়াত থেকে নতিজা বার করতে গেলে 
অনেক গুলি দিক দেখার প্রয়োজন থাকে। তার মধ্যে অন্যতম বিষয় 
হলো আয়াতটির বিষয় বন্ত মুজমাল কিনাঅর্থাৎ আয়াতের কোন 
মুফাসসার খেলাসার জন্য) আয়াত কিংবা হাদীস আছে কিনা। আর 
উপরিউক্ত আয়াতটিও তেমনই ধরণের আয়াত। অর্থাৎ উক্ত আয়াতের 
বিষয়বস্তু মুজমাল। যার মুফাসসর আয়াত অর্থাৎ খুলাসা আকারে 
আয়াত কোরানে আছে। এবং নিম্ষোক্ত আয়টি তারই প্রমাণ। 
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আপনি বলুন আমি নিজে ভালো এবং মন্দের মালিক নই... 
কিন্তু আল্লাহ যাহা চেয়েছেন..সুরা-আরাফ,আয়াত-১৮৮ 

আর উক্ত আয়াতটি তে ধা নু ৬ খু কিন্তু আল্লাহ্‌ যা কিছু 
চেয়েছেন (সেটা করেছি) উদ্বৃতাংশটি খুলাসা আকারে দেওয়া আছে। 
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যায়। কেণ না সা মু ৮ ২ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তার রসুলের মাধ্যমে 
কল্যান সাধন করতে চেয়েছেন সেটাই প্রতিয়মান হয়। এছাড়া আরো 
একটি বিষয় আয়াত দ্বারা বোবা যায় আল্লাহর তার রসুলের মাধ্যমে 
তার বান্দাদের বিনয়ী হওয়ার শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তোমরা যা কিছু করো 
সে কারোর কল্যান হোক না কেণ তার মালিকানা শুধু আল্লাহরই। তাই 
আল্লাহ বলেন আপনি বলুন আল্লাহ যেমন টা চেয়েছে তেমনটা আমার 
দ্বারা সম্ভব হয়েছে তার মালিক আমি নই | আর ইমাম কুরতুবি উক্ত 
আয়াতের উল্লেখিত বিষয়টি কে আরো সুন্দরভাবে উপস্থাপন 
করেছেন। 
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আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফর্মান, হে মাহবুব আপনি বলুন আমি 
নিজে থেকে ভালো এবং মন্দের মালিক নই, ইহার অর্থ হলোঃআমি 
নিজের ভালোর মালিকানা রাখিনা এবং আমি (নিজে)মন্দকে প্রতিহত 
করিনা। কেমন আমি কিয়ামতের দিনের মালিক হতে পারি এবং আরো 
বলা হয়েছে, আমি নিজের হেদায়াত ও পথভ্রষ্টতার মালিক নই কিন্তু 
আল্লাহ চাইলেন ব্যাতিক্রমের সহিত আমাকে পদে বসালেন। এবং এর 
অর্থ হলো, আল্লাহ চাইলেন আমাকে মালিক বানালেন এবং তার 
প্রতিষ্ঠা দান করলেন। তাফসীরে কুরতুবী, সুরা আরাফআয়াত-১৮৮ 
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আলোচ্য তাফসীরে, ঈ্া ন$ 5 খু! তাৎপর্য কি তার ব্যখ্যা দিতে 
গিয়ে ইমাম কুরতুবি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী 
এখানে আল্লাহর প্রদত্ত মালিকানার কথা বলা হয়েছে৷ অর্থাৎ আল্লাহ 
যতটা তার রসুল কে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন সবই আল্লাহর প্রদত্ত 
কল্যান বা যাকিছুর মালিকানা তার কাছে আছে সবই আল্লাহর প্রদত্ত 
আসলে আয়াত গুলি স্বীয় মালিকানার ক্ষেত্রে আল্লাহর দিকে এবং 
প্রদত্ত মালিকানার ক্ষেত্রে রসুলের দিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছেযা ৮খু 
"মু পৃ শব্দ দ্বারা সেটা পরিস্কার বোঝা যায়। এছাড়া খুলাসা স্বরুপ একটি 
হাদিসে পাকও প্রমাণ হিসাবে দেওয়া যেতে পারে 
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একবার আমি ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম, দুনিয়ার সমস্ত 
খাযানা বা ভাণ্ডারের চাবি আমাকে দান করা হয়েছে এবং তা আমার 
হাতে রেখে দেওয়া হায়ছে আবু হুরায়রা (রাআঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা করেছেন...আর তোমরা তা ব্যবহার 
করিছ....১)বুখারী সরীফ,কিতাবু এইতেসাম, হাদীস,নং-৬৭৭৭২)সহী মুসলিম.কিতাবুল মাসাজিদ 
ওয়া মাওয়াদিউসম্বলাত,হাদীস নং৫২৩৮১৪(৩)সুনানে নাসায়ি,কিতাবুজ জিহাদ, হাদীস নং ৩০৮১ 

উপরিউক্ত হাদীসটি তে ও আল্লাহ কর্তৃক তার রসুল (সাল্লালাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মালিকানা প্রদানেরই বিষয়ে উল্লেখ 
আছোউক্ত হাদিসে পৃথিবীর ধনসম্পদ প্রদানের মাধ্যমে বোবা যায় 
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মালিক | আর এটাই হলো .../ গু$ ৬ খু। এর আসল তাৎপর্য 

পঞ্চম আপত্তিঃ 

7 35 05 ৩2 এ ০০১৩ বি ও 

আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন ওলী ও সাহায্যকারী নেই 

সুরা _বাকারহ,আয়াত-১০৭ 

0০ 39 0 এ ৩১০ ৩৩ ৪ ৩০ 3 

তারা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের কোন ওলী ও সাহায্যকারী 
পাবেনা 

সুরা -আহ্যাব,আয়ত-১৭ 

উক্ত আয়াত অনুযায়ী আপত্তি হলো আল্লাহ ব্যতীত না ওলী 
কারোর থাকতে পারে, না কোন সাহাষ্যকারী|তাই যারা আল্লাহ ছাড়া 
অন্য কাওকে ওলী বা সাহায্যকারী বানায় তারা উক্ত আয়াতের 
আলোকে মুশরিক। 

জবাবঃ উক্ত আয়াত গুলির উত্তরে আমি একটাই কথা 
বলবো,উক্ত আয়াতের তাদের তারজমা একেবারেই অজ্ঞতা সুলভ। 
কেণ না তাদের এই অনুবাদ অনুসরণ করলে কোরানের মধ্যে সংঘর্ষ 
দেখা দেবে যা একেবারে বিভ্রান্তিমূলক। তাদের তারজমা অনুযায়ী যদি 
আল্লাহ ছাড়া কোন ওলী বা সাহায্যকারী না থাকে তাহলে কোরানের 
অন্যান্য ওলীর কথা আছেঃ 

প্রথমঃ 
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হে আল্লাহ তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের ওলী বা 
বানিয়ে দাও এবং তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের সাহায্যকারী 
করে দাও। 

সুরা -নিসাআয়াত-৭৫ যদি আল্লাহ ছাড়া কোন ওলী কিংবা 
সাহায্যকারী নেই তাহলে এখানে কোন ওলী কিংবা সাহায্যকারীর কথা 
বলা হচ্ছেঃ এমন তো নয় যে, আল্লাহ্‌র অন্য কোন আল্লাহ বানাবেন! 
আল্লাহ বানালে সেটা ওলী কিংবা সাহায্যকারী তো হবে কিন্ত তা 
দ্বিতীয় আল্লাহ হবে না। অতএব বলা যায় আল্লাহ ছাড়া কোন ওলী 
কিংবা সাহায্যকারী নেই এমন তারজমা করা তাদের মুর্খামি মাত্রানইলে 
তারজমা করার সময় এসব বিষয়গুলি তে নজর দিতো । 


এত এ ডটএ। ৫0৮০ 0৮25 8 ৯ আআ ৩9 - 


& তবে জেনে রেখ আল্লাহ জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ 
মোমিনগণ তাঁর সহায়। উপরক্তৃত ফেরেশতাগণও তাঁর সাহায্যকারী। 

সুরা তাহরিম,আয়াত-৪ 

উক্ত আয়াত দ্বারা ও বোঝা যায় আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর 
বান্দাদের মধ্যে থেকে ওলী হওয়া সম্ভবাঅতএব উক্ত আয়াতও প্রমাণ 
করে ...এ॥ ১১১ ৩ শব্দের তারজমা, আল্লাহ ছাড়া করা একেবারেই ভুল। 
কেণ না 
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এ ৩১১ ৩ শব্দের অর্থ &। ৮ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ 
আল্লাহর সমপর্যায়েও হয় | যেমন ওসীলা বিরোধিদের গুরু স্বলেহ বিন 
আব্দুল আজিজ যে একজন ওয়াহাবি মতাদর্শের সেও একি কথা বলে 
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আব্দুল সালেহ বিন আব্দুল আজিয শারাহ কিতাবুত তৌহিদে 
বলে, মিন দুনিল্লাহ শব্দ কোরানও সুন্নাতে অনেক সময় পাওয়া যায় 
এবং উলমা এ তাফসীর উলমা এ তাহকিকের নিকট এর অর্থ দুই 
প্রকার, 

প্রথমঃ এর দ্বারা অর্থ হলশসঙ্গে বা সমতুল্য.. (৪ ৩১১ ৬* মিন 
দুনিল্লাহর অর্থ হলো আল্লাহর সমতুল্য বা সমকক্ষ 

এবং দ্বিতীয়ঃ তার বক্তব্য অনুযায়ী (4৬ ১১১ ০* মিন দুনিল্লাহর 
অর্থ হলো গাইরিল্লাহ,অর্থাৎ আল্লাহ ব্যাতিত। 


অর্থাৎ দুই আয়াতের তারজমা এইভাবে হওয়া উচিৎ 
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আল্লাহর সমপর্যায়ে তোমাদের কোন ওলী ও সাহায্যকারী নেই 

সুরা-বাকারহ,আয়াত-১০৭ 

1০ 5 03 এ ৩৩১ ৩ 9345 3 

তারা আল্লাহর সমপর্যায়ের নিজেদের কোন ওলী ও 
সাহায্যকারী পাবে না.... 

সুরা -আহ্যাব,আয়ত-১৭ 

অর্থাৎ উক্ত আয়াতগুলিতে আল্লাহর পর্যায়ে ওলী কিংবা 
সাহায্যকারী হওয়ার কথা অন্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া অন্য 
কোন ওলী কিংবা সাহায্যকারী থাকতে পারে না,সে বিষয়ে বলা হয়নি। 
আল্লাহর সমপর্যায়ের ক্ষমতার অধিকারী হওয়া আল্লাহ ব্যতীত একি 
বিষয়ে ক্ষমতাবান হওয়া এক জিনিশ নয় । যে কোন বিষয়ে কেওই 
তার সমপর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না সেটা একজন সাধারণ মুসলমানও 
জানে। 


'আলাহৰ উলীগণ্রর উ্ীলার বৈধৃতার দূলিল 


কোরানে আল্লাহর ওলীগনের সাহায্যকারী হওয়ার বিষয়ে এবং 
তাদের ওসীলা প্রার্থনা বিষয়ক একাধিক আয়াত পাওয়া যায়। যার দ্বারা 
প্রমাণ হয়, তারা মুসলমানদের জন্য সাহায্যকারী হিসাবে নিযুক্ত এবং 
তাদের ওসীলায় কল্যানও সাধিত হয়। 

প্রথম আয়াতঃ 


০৫ 21 টান রেড 1 ৫17 1£ 
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তোমাদের বন্ধু বা অবিভাবক বা সাহায্যকারী কেবল আল্লাহ, 
তাঁর রসূল ও মু*মিনগণ 

সুরা মায়েদা,আয়াত_ ৫৫ 

প্রথমত, উক্ত আয়াতে আমাদের জন্য আল্লাহ কর্তৃক ওলী 
নিযুক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়৷ এবং বোঝা যায় তিনি আল্লাহ শুধু 
আমাদের ওলী নন বরং তার রসুল ও মোমিন বান্দাগনও আমাদের 
ওলী বা সাহায্যকারী। যদিও উক্ত আয়াতে ওলী শব্দের অর্থ কেও 
কেও অবিভাবক বা বন্ধু করে থাকেন তারপরেও উক্ত আয়াতের 
ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র ওলীগন কে সাহায্যকারী মানতে কোন বাধা নেই। 
কেণ না অবিভাবক বা বন্ধু থাকেই সাহায্যকারী হিসাবে। যার সঙ্গে বন্ধুত্ব 
তার যদি সাহায্য না করা হয় তাহলে কিসের অবিভাবকতা বা বন্ুত্বঃ 

দ্বিতীয়ত, উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম তাবরীও ওলী 
শব্দের অর্থ নাসির কিংবা সাহায্যকারী হিসাবেই করেছেন, তিনি 


4১১3 এ] শ্রিঃ এ” খে শ্টি এ ৬ 2৩ ও ৩৪ 
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ইমাম আবু জাআফার বলেন... 1৭ 99 45559 &। 49 এ এর 
তাফসীর হলো অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বলেন হে মোমিনগন, আল্লাহ ও 
তার রসুল এবং মোমিন বান্দাগন যাদের বৈশিষ্ট পুর্বে বর্ণিত হয়েছে, 
তারা ব্যতীত তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। তাফসীরে তাবরী,সুরা- 


মায়েদাহ,আয়াত -৫৫ 
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অর্থাৎ বলা যায় আল্লাহ ছাড়া তার রসুলও আমাদের জন্য 
সাহায্যকারী আর মোমিন বান্দাগনও আমাদের জন্য সাহায্যকারী। 
এখানে আল্লাহর সাহায্য টা স্বীয় আর রসুল ও আল্লাহর ওলীগনের 
সাহায্য, আল্লাহর প্রদত্ত 

দ্বিতীয় আয়াতঃ 


2 দি পিঠ 9] 5৪ ও ওখ। এ 
153৬5 38৩৮০ 4146 81805 355 ৪0 ৩৮১৫ 

পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য ওসীলা খুঁজে বেড়ায় যে, তাদের 
মধ্যে কে নৈকট্যশীল। .এবং তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর 
শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ। 

সুরা-বানী ইসরাঈল,আয়াত-৫৭ 

উক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহর রহমত কিংবা কল্যানের 
আশায় আল্লাহর নেক বান্দাদের ওসীলা তলব করা বৈধ। তার সমর্থিত 
একটি তাফসীর যাতে একি কথা বলা হয়েছে 


4২ 9০9২৯ 281 (91 ৮1 পা 9905 : ০৮৬০ ৮১৪ পা 
ও] ০১৯০ 0 এ 01 ফা এ 8: চে 08 
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তাদের মধ্যে যে নৈকট্যশীল তার অর্থ হলো, তারা লক্ষ করে কে 
তাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট প্রিয় অতঃপর তার ওসীলা গ্রহন করে। . 
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এবং যাজাজ বলেন, যে তাদের মধ্যে নৈকট্যশীল তারা আল্লাহর 
নিকট তাদের ওসীলা তালাশ করে এবং নেক আমলের দ্বারা আল্লাহর 
নৈকট্য অর্থন করে... 

তাফসীরে বাগাওয়ী,সুরা-বানী ইসরাঈল, আয়াত ৫৭ 

তৃতীয় আয়াতঃ. 


এ 5 ৩৫ 9 2১ খে 28) 5 ৪৩ 1 5 
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আর এ দেয়ালটির বিষয় হল- তা ছিল এঁ শহরের দু'জন ইয়াতীম 
বালকের.তার নীচে ছিল তাদের জন্য রক্ষিত ধন, তাদের পিতা ছিল এক 
সৎ ব্যক্তি... তাই তোমার প্রতিপালক চাইলেন তারা দু'জন যৌবনে 
উপনীত হোক আর তাদের গচ্ছিত ধন বের করে নিক- যা হল তোমার 
প্রতিপালকের রহমত বিশেষ.....সুরা -কাহাফ.আয়াত-৮২ 


উক্ত আয়াতে বালকদ্বয়ের পিতা নেক হওয়ার কারণে তাদের 
উপর কল্যান সাধিত হলো। আল্লাহর রহমত বর্ষণের মাধ্যমে তারা 
গুচ্ছিত ধন পেয়ে গেল। 

চতুর্থ আয়াতঃ 


১১৫ ও ৯58 এ ৬১০৯ ৯ ৩১০৫ ০৬) ১৯ 
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মু'মিন পুরুষ আর মুমিন নারীরা যদি (মাক্কায় কাফিরদের 
মাঝে) না থাকত যাদের সম্পর্কে তোমরা জান না অর্থাৎ তাদের পিষ্ট 
হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, অতঃপর তাদের কারণে তোমরা 
অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে, কিন্তু এতে বিলম্ব হয়েছে যে আল্লাহ 
মোমিনগন কাফীরদের থেকে) আলাদা হয়ে যেতো , তাহলে আমি 
তাদের মধ্যে কাফিরদেরকে ভয়াবহ শাস্তি দিতাম...সুরা ফাতাহআয়াত-২৫ 

উক্ত আয়াত থেকে বোবা যায়, মোমিনগনের(বান্দা ও বান্দি) 
ওসীলায় কাফীরদের পর্যন্ত কল্যান সাধন হয়। তারা যদি আল্লাহর গজব 
থেকে সুরক্ষিত থাকে। আল্লাহর ওলী ওসীলায় আমাদের মত সাধারণ 
ও গুনাহগার মুসল্মানদের উপর রহমত বর্ষিত হবে না কেণ? 


পঞ্চম আয়াত 
ওগুঞ। 2 এ ১৮ ৩ সন ভঞও 8৯555 এ এ ৩৪ 

আর যারা আল্লাহ তাঁর রসুল এবং মোমিনদের ওলী রুপে গ্রহন 
করে তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী 

সুরা মায়েদা-৫৬ 

উক্ত আয়াত থেকে বোবা যায়, আল্লাহ তার রসুল ও 
মোমিনগন কে, যারা ওলী হিসাবে মানে সে দল আল্লাহর মোনোনিত 
দল। যে কারণে তাদের কে বিজয় দান করানো হবে৷ যার দ্বারা বোঝা 
যায় আল্লাহর ওলী গনের সংসর্গও আমাদের জন্য কল্যান সাধনের 
ওসীলা স্বরুপ। যার দ্বারা আমরা বিজয়প্রাপ্ত হব। এ কল্যান শুধু দুনিয়াবি 
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| নয় দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় কল্যান যা ইবনে কাসীরের ভাষ্য দ্বারা | 
বোবা যায়| 
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৩900 ৯ এ ৩১৮ 


আর যারা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং মোমিনদের ওলী মানে তারাই 
আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী। আর যেকেও আল্লাহর ও তার রসুল ও 
মোমিনদের বন্ধুত্ব থেকে রাজি অতঃপর তারাই হবে দুনিয়াও আখিরাতে 
সফলকামাএবং তারাই হবে দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য প্রাপ্ত ভফসীরে ইবনে 
কাসীর,সুরা-মায়দাহ,আয়াত-৫৬ 

উক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায়, যারা আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহ ও 
তার রসুল ও প্রকৃত মোমিন কে (আওলীয়া আল্লাহ) ওলী হিসাবে তাদের 
সংসর্গ কে গ্রহন করবে তারাই কল্যানের হকদার হয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে 
বিজয় লাভ করবে। তার ভাষ্য দ্বারা বোবা যায় আম্বিয়া আওলীয়ার সংসর্গ 
দ্বারা শুধু দুনিয়াতে নয় আখেরাতেও আমাদের উপর কল্যান সাধিত হয়। 
আর মুসলমান হিসাবে আমাদে কাছে এর চেয়ে বড় ব্যাপার কি আর হতে 
পারে যে ,যাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়েই কল্যানের সুযোগ আছে। 

উক্ত আয়াতের দ্বিতীয় তাফসীরঃ 
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* 


যারা দৃড় প্রতিজ্ঞ থাকে তাদের মৈত্রিত্ব বা বন্ধুতে শয়তানী বা 
মন্দ চক্র বা দল তাদের প্রতি চক্রান্ত করতে ভয় পায়। তারা তাদের 
সাহায্যকারীর দিকে অগ্রসর হয়৷ যারা আল্লাহ তাআলার প্রতি ভরসা 
রাখে এবং আল্লাহ ও তার রসুল ও মোমিনদের ওলী বা বন্ধু রূপে গ্রহন 
করে এবং যারা মোমিন বান্দাদের মধ্যে থেকে আল্লাহর ওলীদের 
সংসর্গে থাকে... তাদের জন্য রয়েছে বিজয় ও সৌভাগ্য এবং সন্র ও 
প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সাফল্যাতারা হলো আল্লাহর দল এবং আল্লাহর 
দলই বিজয়ী, শয়তানের দল নয়। তাফসীরে তাবরী, সুরা -মায়দাহ,আয়াত-৫৬ 
আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী রসুল ও আল্লাহর ওলীদের সংসর্গে থাকে 
এবং তাদের সাহায্যকারী দিকে অগ্রসর হয়৷ আর তারাই হয় বিজয়ী 
এবং তাদের উপরই কল্যান সাধিত হয়। আর যারা রসুল ও আল্লাহর 
ওলীদের বন্ধু হিসাবে মানে না বা তাদের সঙ্গ পছন্দ করেনা | তারা 
দল অর্থাৎ ফিতনা ফাসাদের দল আর তারা কোনদিন সাফল্য 
পাবেনাআর এই কারণে আল্লাহ তা'আলা তার কোরানে বলেন 
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আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন সে হেদায়াত প্রাপ্ত আর 
যাকে তিনি গুমরাহ করেন, তার জন্য আপনি কখনও ওলী মুরশিদ 
ঃর্ট) সৎপথের দিশা দানকারী আভিভাবক বা সাহায্যকারী পাবেন 
নী...সুরা-কাহাফ,আয়াত-১৭ 


এ ও 9 ৩ বু ও এ এ ৩০ 


সুরা,শুরা, আয়াত-88 

উক্ত দুই আয়াত থেকে বোবা যায় যারা গুমরাহ, তার জন্য 
আল্লাহ না কোন ওলী নিজুক্ত করবেন না, না কোন মুর্শিদ মনোনীত 
করবেন। আর যেহেতু গুমরাহ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মিলকিয়াতের অন্তর্গত, 
তাই তিনি যেমন মোমিনদের ওলী বা অবিভাবক তেমন গুমরাহ 


ব্যক্তিরও ওলী বা অবিভাবক। তার ইমান না থাকার কারণে তাদের 
কোন ওলী নিযুক্ত করবেন না। আর এটাই তাদের গুমরাহ হওয়ার 
চিহ্ু যা আল্লাহ কোরানে পরিস্কার ভাবে বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহর 
মনোনীত কোন ওলী ও মুর্শিদ তাদের কপালে জুটবে না৷ কিন্তু মোমিন 
ব্যাক্তির চিহ্ন হলো আল্লাহ তার জন্য ওলী এবং মুর্শিদ উভয় নিযুক্ত 
করবেন। তাই যাকে দেখবেন ওলী মুর্শিদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে সে 
মোমিন আর যার কোন ওলী ও মুর্শিদ পাবেন না সে গুমরাহ, তারা 
কোনদিন সফল হতে পারবেনা। 
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পঞ্চম আর 
বধূ 


ওলীগনের ওসীলার বৈধতা|এ সম্পর্কে হাদিসে ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া 
যায় যে ,তাদের ওসীলা ধরা সম্পুর্ণ বৈধ | তবে সেই বিষয়ে কিছু বলার 
পুর্বে সংক্ষেপে এই বিষয়ে কিছু আপত্তি নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন। 
কেণ না আপত্তি গুলির খন্ডন না করে দলিল উপস্থাপন করার কোন 
সার্থকতা নেই যাই হোক এই সম্বন্ধিত আপত্তিগুলির মধ্যে একটি 
আপত্তি হলো আল্লাহ তো সরাসরি শুনতে পান এবং সরাসরি সাহায্য 
করার ক্ষমতা রাখেন সে ক্ষেত্রে ওসীলার কিসের দরকার? তিনি তো 
সব কিছু জানেন যেমন আল্লাহ তা'আলা কোরান পাকে বলেন 


এ] এ ৬৪9 ৪ & ৩০৪০৪ ৬ দ এট এড এ 
এগ ৪৯ ৬ 


আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভূতে যে কুচিত্তা 
করে, সে সম্বন্বেও আমি অবগত আছি আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী 
থেকেও অধিক নিকটবর্তী সুরা কাফ, আয়াত-১৬ 


ওসীলা বিষয়ে আপত্তি করতে কিছু মতাদর্শের লোক, উক্ত 
আয়াত কে সচরাচর পেশ করে থাকে। এবং এটাই তাদের আপত্তির 
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সমর্থক দলিলগুলির মধ্যে অন্যতম। তারা বলে আল্লাহ যখন এতটাই 
নিকটবর্তী এবং তিনি যখন সব জানেন সব শোনেন এবং সমস্ত কিছু 
দেওয়ার ক্ষমতাও রাখেন তাহলে ওসীলার প্রয়োজন কি? 

আমার উত্তরঃ প্রথমে তো আল্লাহর কুদরত নিয়ে আমরা 
কখনোই অস্বীকার করিনি। অবশ্যই তিনি সব জানেন, শোনেন এবং 
সমস্ত কিছু দেওয়ার মালিক তিনিই|এখানে আল্লায়াহর সবকিছু জানা, 
শোনা কিংবা মালিকানা নিয়ে কোন দ্বিমতই নেই। এখানে প্রশ্ন জানা বা 
শোনা কিংবা মালিকানা নিয়ে নয়, প্রশ্ন হলো কুবুলিয়াত নিয়ে। যে 
বান্দা আল্লাহর যত বেশী নিকটবর্তী সে তত বেশী আল্লাহর নিকট 
মকবুল এই সামান্য বিষয়টিও বোঝার ব্যাপার আছে | আর উক্ত 
আয়াত লক্ষ করলে বোঝা যায় আল্লাহ কে, বান্দার নিকটবর্তরি কথা 
বলা হয়েছে। বান্দার নৈকট্যতার ব্যাপারে বলা হয়নি | আল্লাহ কোন 
বান্দার নিকটবর্তী হওয়া আর কোন বান্দা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া 
এক নয়৷ যে বান্দা যত বেশী আল্লাহর নৈকট্যতা অর্জন করতে চায় 
আল্লাহও তাকে তত বেশী নৈকট্যতা লাভ করায়। নির্ভর করছে বান্দা 
আল্লাহর কতটা নিকট, সেই বান্দার ও নৈকট্যতা ততো বেশি এবং 
তার মাকবুলিয়াতও আল্লাহর নিকট ততো বেশী। যেমন হাদিসে কুদসি 
তে আল্লাহ ফরমান 


রব ৮. প ছি 2৩০ র্‌ খু ১ ০৫2৫ রঃ ৬ গা ₹ ছি 2৫০ 
০০১ ২০০ ৩০ 55১ পা শি ০০৪ ৩ সিএ 
্্‌ ঠু ০০০2 
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যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি 
তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক হাত 
পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। 

(সহীহ বুখারী হাদীস নং ৭৪০৫, সহি মুসলিম, হাদীস নং- ২৬৭৫, তিরমিযী, হাদীস 
নং- ২৩৮৮, ইবনে মাজাহ হাদীস নং- ৩৭২২, মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং, ২৭৪০৯) 

উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, যে বান্দা আল্লাহর যত নৈকট্য 
অর্ধন করতে চায় আল্লাহও তত বেশী তাকে নৈকট্যতা অর্ধন করায় 
অর্থাৎ যে যত বেশী আল্লাহর নিকট আল্লাহও তত বেশী তার নিকট। 
অনুরুপ ভাবে যে বান্দা যত বেশী আল্লাহ হইতে দূরবর্তি আল্লাহও তার 
থেকে তত দূরে। অর্থাৎ যখন কোন বান্দা গুনাহায় লিপ্ত থাকে 
স্বাভাবিক ভাবে সে আল্লাহ থেকে দুরবর্তী হয়ে যায়৷ এবং তারা 
মাকবুলিয়াতও আল্লাহর নিকট হারাতে থাকে৷ তাই আল্লাহ কারোর 
নিকট হওয়া মানে এই নয় যে, আল্লাহর নিকট তার দোয়া মকবুল! 
যেহেতু আম্ষিয়াগন আল্লাহর সবচাইতে নিকট তারপর আসহাবে 
কেরাম ও তারপর অন্যান্য আওলীয়া গন|তাই সেই অনুযায়ী তারাও 
আল্লাহর কাছে মাকবুলিয়াত পায়। কারণ যাদের কে আল্লাহ নিজের 
ওলী বা বন্ধু বানিয়েছেন তাদের নৈকট্যতা দান না করলে বন্ধুও 
বানাতেন না। তাই একজন সাধারণ বান্দার মধ্যে আর আল্লাহ্‌র ওলীর 
মধ্যে বিশাল ফারাক। তাদের উভয়ের মাকবুলিয়াত কখনই সমান হতে 
পারে নাআর মকবুল বান্দা যখন আল্লাহর নিকট দোয়া করে তাও 
অন্যদের তুলনায় অধিক কুবুল যোগ্য। তাই সাধারণ মানুষ আল্লাহর 
আম বান্দার দোয়া কুবুল হয়ে যায়।এটাই হলো ওসীলার সার্থকতা ও 
প্রয়োজনীয়তা। 
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উীলার ধার প্রমাণ অনু 
প্রথম দলিলঃ 


৩০৪ ৩৪৮ % 35৯5 ৪ উ05৬ 

নিশ্চয় আলী আমার থেকে। আর আমি আলী থেকে। আর সে 
আমার পরে সকল মুমিনের অবিভাবক বা সাহায্যকারী 

(১)সুনানে তিরমিজি,কিতাবুল মানাকিব,বাব মানাকিবে আলী ইবনে আবী তালীব, হাদীস নং- 


৩৭১২২)হাকিম আল মুস্তাদরাক,কিতাব মারেফাতে সাহাবা, হাদীস নং৪৬৩৬ +৮৮১ এ০ ৮ ৬১1১৯ 
. (৮ ত)মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্থাল হাদীস নং১৯৪২৬ 


উক্ত হাদীস শরীফ থেকে বোঝা যায় মওলা আলী হলেন, 
দ্বিতীয় দলিলঃ 


১৩৯৮ ৩ £ ১০ ৬য় ০৬৪ ০ শী তন 91১০০ 

৩১৪ ৩৫০ তত ভ১৭। ৪৬ ৬ এ উ ৭ ৬0১৯) ৩৬৮৬ 
৩০৬ ৩ ৯9০ টি ত ভীতি এসি ডে এড তি? ১০ এ৬ 
৬ এআ এপ ৬৮ 5 ৯ ৩ ৩৮ 5 শিশ্ডি ৬৪ 5 ৬ ৩ 2১৪ 
থা? 425 এআ। ৬০ এড ০৯) 0 2 0 ক 4৪) ০) - ১৪৯৯০ 
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আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত 
রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন নিশ্চই ফাতেমা তার 
পবিত্রতা রক্ষা করেছে আর আল্লাহ তার বংশধরদের উপর জাহান্নামকে 
হারাম করে দিয়েছেন(১হাকিম আলা মুস্তাদরাক, হাদীস নং - ৪৭৭৯ 


১০০১ শর্ট ৬৯০ ৩৯ (২)ইমাম সুউতি, ইহইয়াউল মাইয়াত বে ফাযায়েলে আহলে বাইত, 
পৃষ্ঠা ৩৫(৩)ইমাম তাবরানী মুজামুল কাবীর , হাদীস - ১০১৮ 

(8)ইমাম আবু নুইএম হিলইয়াতুল আওলীয়া খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৭৪৫৫)খাতিব বাগদাদি, তারিখে 
বাগদাদ, পৃষ্ঠা-৯৯৭(৬)ইবনে হাজার আস্কালানী, মাতালেবুল আলিয়া, খন্ড -৪ হাদীস নং ৩৯৮৭ 
(৭)তাহজিবুল কামাল হাদীস নং -৭৮৯৯৮)ইমাম যুরকানী শারহ মুহাইব খন্ড-৩ পৃষ্ঠা২০৩(৯)কানযুল 
উম্মাল হাদীস নং ৩৪২২০ 


উক্ত হাদীস থেকে বোবা যায় জান্নাতুল বুতুল ফাতিমা 
রাদিল্লাহু তা'আলা আনহার ওসীলায় আল্লাহ, তার সমস্ত (কেয়ামত 
পর্যন্ত) আল আওলাদদের ( (১১ জন্য জান্নাত নির্ধারিত করে 
দিয়েছেন। 


(9) এ॥। ১৬ 3 ০ ৪৮ ১০ ৩ ০০৭ ০ 
হি 28১৬০ 0 2৪ ৬৪ এ তা এ 43 3০ 
সুখ এ ও ০০৮45551155 ৩৫০/৬০৭। ও ০ ৩ 
05 ৬: 1১ ৬৮ এ| 0০ ৬৪ ৩৫ 852 ৪0 0৪ 
৩ ৭৪ 32৬ এ শর এ! এও 


আনাস রোআঃ) হতে বর্ণিত যে, “উমর (রোআঃ) অনাবৃষ্টির 


কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে “আববাস ইবনে “আবদুল মুত্তালিব (রাআঃ) 
এর ওসীলা নিয়ে বৃষ্টি বর্ষণের দোয়া করতেন। তিনি বলতেন, হে 
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আল্লাহ্‌! আমরা অনাবৃষ্টি দেখা দিলে আমাদের নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ওসীলা নিয়ে দোয়া করতাম আপনি বৃষ্টি বর্ষণ করতেন 
এখন আমরা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা 
“আববাসের (রোআঃ)ওসীলায় বৃষ্টি বর্ষণের দোয়া করছি আপনি 
আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন তখন বৃষ্টি হত, 


(১)সহী বুখারী,কিতাবুল ইস্তিসকা,হাদীস নং৯৬৪(২)সুনানে আবু দাউদ, ফাযাএলে 
সাহাবা,খন্ড-২হাদীস নং-৩৭১০(৩)সুনান আল কুবরা,হাদীস নং ৬২৯৩ 
(8)সহী বুখারী,ফাযাএলে সাহাবা, হাদীস নং ৩৫০৭(৫)ম'জামুল কাবীর, হাদীস নং৮৪ 


চতুর্থ দলিলঃ 


331 3১৬ ৬) 5108, 25 2 ৩৬৪০ ৩ ১৫০ এ 
৩৪: ৩৪ ০ ৩8 ১০5৪ ৩. ও :805529৬ 
09 45 এ ৩৪ তি গড 9) 459 46 ঞ। রিনি 


৬০55 82155 995থু [চির নর্ারা? 

4) 

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বর্ণনা করেন, যে হুজুর 

সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইর্শাদ করেন নিশ্চই আল্লাহর কিছু খাস 

জন্য খাস করে বানিয়েছেন। লোকে ভয় পেয়ে নিজেদের পেরেশানি 

বা হাজত নিয়ে তাদের নিকট নিয়ে যায়...আল্লাহর সেই খাস বান্দারা 
তার (আল্লাহর)আযাব থেকে নিরাপদে আছেন 


(১) ইমাম আবু নুইয়েম, হিলিয়াতুল আওলীয়া, খন্ড-৩,প্রষঠা-২২৫ খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-১১৫, খন্ড- 
১৩ পৃষ্ঠা ২১৫ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর হইতে বর্ণিত (২)ইমাম হাইশামি, মাজমাউজ যাওয়াইদ,খন্ড-৪, 
হাদীস নং১০০৭আব্দুল্লাহ ইবনে উমর হইতে বর্ণিত(৩)ইমাম বাইহাকি, শুয়েবুল ইমান,হাদীস নং 
৭১৪৬৪) ইমাম তাবরানী, ম'জামুল কাবীর খন্ড-১২, হাদীস নং₹১৩৩৩৪, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর হইতে 
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বর্ণিত ইমাম তাবরানী বলেন শেখ ৩০ 45/৫)ইমাম তাবরানী, ম'জামুল আউসাত হাদীস নং 
৫৩০৪(৪)মুসনাদে আবু ইয়ালা,হাদীস নং১৫৭৫ 

(৬) মুসনাদে শিহাব, খন্ড-২ হাদীস নং-১০০৭, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর হইতে বর্ণিত 

(৭) ইমাম শাজরী,তারতীব আল আলমালী, খন্ড-২, হাদীস নং২২৮৫,হজরত আয়েশা 
হইতে , হজরত জয়নুল আবেদিন হইতে বর্ণিত (৮) ইমাম দায়নুরী, মাজালিসাহ ওয়া জাওয়াহির,খন্ড- 
৮,হাদীস নং৩৪৮২, আবু হুরাইরা হইতে বর্নিত 

(৯) মাশিখা আল কাজি,খন্ড-২ হাদীস নং ১০২৩, ইবনে আববাস হইতে বর্নিত 

(১০) আলকামীল,খন্ডপ পৃষ্ঠা-৫৪০,১১)খাতিব বাগদাদী,তারিখে বাগদাদ,হাদীস নং 
৩২৩১২) খাতিব বাগদাদী'আল মুত্তাফিক ওয়াল মুতাফারিক, খন্ড-২ হাদীস নং১০৪০, আনাস ইবনে 
মালিক রা হইতে বনিত 

(১৩) ইবনে আবী দুনীয়,কাযাইল হাওয়াইজ,হাদীস নং৬৯৭০ তিনি বলেন ১. ০-এ। ৬ 
অর্থাৎ হাসান ও মুরসাল পর্যায়ে বর্নিত হয়েছে(১৪) ফাওয়াইদে তামাম রাযিখন্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৯(১৫) 
ইমাম মানাওয়ী,ফাইজুল কাদীর, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৭৪(১৬) ইমাম দাইলমি, মুসনাদে ফিরদৌস,খন্ড- ১ 

হাদীস নং২৪৪(১৭)ইমাম সুযুতি জামিউস সাগীর,হাদীস নং৬৯৭২৫১৮) ইমাম ইবনে 
হিববান,কিতাবুস সিকাত,খন্ড-১, পৃষ্ঠ ৪৪(১৯)তারিখে দামিস্ক, হাদীস নং ৫৭৩১(২০)আবু ইয়ালা হাম্থালী, 
তাবকাতে হাম্থালিয়া হাদীস নং৫ 

(২১) ইমাম তাবরানী, মুকাররামূল আখলাক,হাদীস নং৮২ 


৩১৫০০ 8 এ লে সঁ 5 ০৮০] এ এ % 
টি রন ০ & 
15515 ৃ 
গিেঠা 7 08:09 ৯ : 
15929 ৯৩ 3৭ রি জপ :42 
815 465০5 পৃভ 9 ৬ 99 ০99 


সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন নিশ্চই আল্লাহ, বান্দাকে 
ফায়দা পৌঁছানোর জন্য তাদের সহয়াক হিসাবে একটি দল নিযুক্ত 
করেছেন। এবং তাদের মধ্যে নির্ধারিত করা হয় যা কিছু আছে তা 
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] দেওয়ার উদ্বেশ্যেআর যদি তারা অস্বীকার করে তাদের থেকে দূরে | 


সরিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের থেকে অন্য দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। 
শুয়েবুল ইমান, হাদীস নং- ৭২৫৬ 
উক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তার বান্দাদের 


সাহায্যের জন্য, খাস বান্দাদের নিযুক্ত করে রেখেছেনাযাতে কেও 
কোন সমস্যায় পড়লে তাদের দ্বারা সাহাষ্যপ্রাপ্ত হতে পারে৷ 


রি দাডাত 
এ 05 ৫৯ সী সী 8৭ 
৯৮. লক প্প্দাব ৪ 


রঃ সি 5 এ ৮5 0620, পু আআ ৯০ 
টা ঠক ৬2 ৩ ০৯ ৪৩ ৬৪ ভিডি 
2 10১১9 : নি 


হজরত ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত তিনি 
বলেন রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন নিশ্চয় আল্লাহ 
আজযাওয়াজাল কোনো প্রতিবেশী পুণ্যবান মুসলমানের মাধ্যমে ১০০ 
জন প্রতিবেশীর বালা দূর করেনাতারপর কোরানের আয়াত পাঠ 
করলেন, আর আল্লাহ যদি মানুষকে প্রতিহত না করতেন তাদের কিছু 
লোককে কিছু লোক দ্বারা। (সুরা বাকারা, আয়াত-২৫১) 


(১)ইমাম তাবরানী, ম'জামুল আওসাত,হাদীস নং৪০৮০ (২) জামিউল বায়ান লিত তাবারী, 
খন্ড-৪, হাদীস নং৫২৭৩,(৩)ইমাম বাগাওয়ি, মালিমুত তানযিল, পৃষ্ঠা ১৭০ 


136 মাকামে আওলীয়া 
[ 


উক্ত হাদিসের মাধ্যমে বোঝা যায়, আল্লাহর নেক বান্দার ও 
ওসীলায় তাদের প্রতিবেশীর উপরও কল্যান সাধিত হয় 
ষষ্ট দলিলঃ 


ও 901 99) ৩:৬০ ১০ : ৪3 আশি ৩ 5 ১০ 
৫ ৯১১১ ০ 5 %99 ভা ৩ ০৪৯৮ ৩৪ ৫ পভ 0 ৮89 এ প্র : 
৮ 
: 35/8 পও ৩৮ পউ ৩০০1 ০৪৬ ৪৯০] এ০ ১৩১ ৩৪০৩০ 
" শা এত এ৮। 4০৭১) ০৮ ০৬৪ 


আনাস রাদিআল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত, তিনি বলেন রসুলুল্লাহ 
সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান ইব্রাহিম খালিলুর 
রাহমানেরআলাইহিস সালামের) বৈশিষ্ট সম্পন্ন ৪০ জন লোক থেকে 
পৃথিবী কখনও খালি হয়না এবং তাদের ওসীলায় বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং 
তাদের ওসীলায়আল্লাহর তরফ থেকে) সাহায্য করা হয় যেকেও 
তাদের মধ্যে ইন্তেকাল হয়ে যায় আল্লাহ তার স্থান পূরন করে দেন 

(১)ম'জামুল আওসাত হাদীস নং৪১১৩(২)কার্জুল উম্মাল, হাদীস নং৩৪৫৯৭ আনাস ইবনে 
মালিক হইতে বর্নিত,(৩)ইমাম আবু নুইয়েম, হিলিয়াতুল আওলীয়া,খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৯০(৪)তারিখে 


দামিস্ক-পৃষ্টা-৬১৭আনাস বিন মালিক হইতে বর্নিত৫)তারিখে দামিস্ক-পৃষ্টা-৬১৮,আনাস বিন মালিক 
হইতে বর্নিত 


সপ্তম দলিলঃ 


06 ০৪৪ ও) ও ৬ ও ৩9০ ৬ খা সী ৩০ 
915 ও 586 2৩ এ॥। 3৯5 | ৩ এ ও সিএ এ ৩ 
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হজরত আলী ইবনে আবী তালীব বর্ণনা করেন আমি নবীএ করিম 
সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। শাম দেশে ৪০ জন 
আব্দাল আছে যখন তাদের মধ্য একজন ব্যাক্তি মারা যায় আল্লাহ তার 
যায়গা পুরোন করে দেয় তাদের ওসীলায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়।তাদের ওসীলায় 
শত্রর উপর বিজয় লাভ হয়৷ তাদের ওসীলায় মুলকে শামের উপর আযাব 


দু র ভুত হয়। 

(১)মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং,২২১৩৯, ২২২৪৫ ইবাদা বিন স্বমাত হইতে বর্নিত২)মুসনাদে 
আহমাদ,হাদীস নং- ৮৯৮,৮৭৪, হজরত আলী হইতে বনিতি৩) মাজমাউজ যাওয়াইদ, হাদীস নং ১৬৬৭২ ইমাম 
হাইশমি বলেন... এ এ১ 4৬১১ « ০০1 ৭১১ ৫) ম'জামুল কাবীর,হাদীস নং১০৩৯০,আব্দল্লাহ ইবনে মাসউদ 
হইতে বর্নিত৫)আলহাদীসে মুখতারা,পৃষ্ঠা৪৪৮ হজরত আলী হইতে বর্নিত (৬)মুসনাদে সাসি,হাদীস নং১২৫০, 
হজরত আলী হইতে বর্নিত 

(৭)হিলিয়াতুল আওলীয়া,হাদীস নং৫৩৩৭,৫৩৩৩, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ হইতে বর্নিত 

(৮)মারেফাতে সাহাবা,ইমাম আবু নুঈয়েম ,হাদীস নং- ৪৫২৩,আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ হইতে বর্নিত 
(৯) তারিখে দামিস্ক, পৃষ্ঠা-৬১৩,আলী ইবনে আবী তালিব হইতে বর্নিত১০)ইবনে আসাকির,তারিখে দামিস্ক,পৃষ্ঠা- 
৬২০,ইবাদা বিন স্বমাত হইতে বর্মিত১১) তারিখে দামিস্ক,পৃষ্টা-৬১৪,আলী ইবনে আবী ত্বালিব হইতে বর্নিত 
(১২)তারিখে দামিস্ক,পৃষ্ঠা-৬১৫,ওউফ বিন মালিক হইতে বর্নিত (১৩) তারিখে দামিস্কপৃষ্ঠা-৬১৬,ওউফ বিন 
মালিক হইতে বনিতি১৪) ফাযায়েলে সাহাবা,হাদীস নং-১৭২৭আলী ইবনে আৰি তালিব হইতে বনিতি(১৫) 
মুজামুল আওসাত,হাদীস নং-৪১১৩(১৬) হিলইয়াতুল আওলীয়া,পৃষ্ঠা-১৯০, আনাস ইবনে মালিক হইতে বর্নিত 
(১৭)মিস্কাত শরীফ ,খন্ড-২, হাদীস নং-৬০১৫, হজরত আলী হইতে বর্নিত 


অষ্টম দলিলঃ 


৩ ০ তি ৭ ভিসি 2৪ ৩ ৯১ এ ১) গা ০০ 
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দামিস্কি, সনদ বর্ণনা করেন মুহাম্মাদ বিন মুবারাক সুরি,সনদ বর্ণনা 
করেন আমর বিন ওয়াকদ, ইয়াধিদ বিন আবু মালিক শাহর বিন হাওসব 
থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন আবদালগন সিরিয়ায় আছেন। তাঁদের 
বরকতে মানুষেরা (খোদায়ী) সাহায্য পায় এবং একমাত্র তাঁদের 
কারণেই রিষক মঞ্জুর হয়। 

(১ইমাম তাবরানী, ম'জামুল কাবীর, বাবুল আইন, হাদীস নং১২০(২)মাজমাউজ 


যাওয়ায়িদ, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস নং -১৬৬৭৬ ইমাম হাইসামি বলেন এ)৫। ১. ১ 4৫১১ 
৩৪ 4৬) 25৪ «49158৬1১8১০ « ৬১৯৭৩) ইবনে আসাকির,তারিখে দামিস্ক,খন্ড-১ পরষঠা-২৯০ 


এই সমস্ত হাদীস থেকে বোবা যায়, আল্লাহর ওলীদের ওসীলা 
ধরা যায়েজ এবং তাদের মাধ্যমে আল্লাহর তরফ থেকে আমরা সাহায্য 
পেয়ে থাকি। এবং তাদের কে আমাদের সাহায্যের জন্য নিযুক্ত 
করেছেন যাদের ওসীলায় আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষন করেন ও এবং 
আমাদের সাহায্য করেন। 


আল্লাহর ওলীগনের ওসীলা ও সাহায্য বিষয়ক এত দলিল 
থাকার পরেও ওসীলা বিরোধিদের নিত্যনতুন আপত্তির পালা অব্যাহত 
থাকে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো তাদের কে আহববান করা 
নিয়োষেমন সাধারণত আমরা ইয়া রসুলুল্লাহ আলমাদাদ, ইয়া গওস 
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থাকি।এ বিষয়েও কয়েকজনের যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। এই আপত্তির 
সুত্র হলো, কিছু কোরানের আয়াত। নিম্ষোক্ত আয়াতটি তার মধ্যে 


টি পা. 8৮৫ , £ 20 2০৫ ৫ ৪ 
১৮ 5555 পরখ ও) শি তপন 8৯ সি 38 


টা 9১৯১ 2 ৩৬৭৫০ ৩১৩৪ 


(তোমাদের ডাকে) সাড়া দেব৷ যারা আমার ইবাদত করতে অহঙ্কার 
দেখায় করবে না বলে জেদ দেখায়), নিশ্চিতই তারা লাঞ্চিত অবস্থায় 
জাহানামে প্রবেশ করবে..সুরা -গাফির, আয়াত-৬০ 

উক্ত আয়াতের আলোকে মুলত যে আপত্তি বা দাবি মুলত 
ওসীলা বিরোধী রা করে , সেটা হল ডাকার হলে আল্লাহ কে ডাকো। 
অন্য কাওকে ডাকার যায়গা ইসলামে নেই এবং তা একেবারেই 
ইসলাম বিরোধী। 

আমার জবাবঃ প্রথমত,উক্ত আয়াতে ডাকো বলতে বোঝার 
জন্য পুরো আয়াত টা ভালো করে পড়া প্রয়োজন আছে। শুধু দোয়া 
শব্দ দেখেই আনন্দ আত্মহারা হলেই চলবে না। আসলে আয়াত টি তে 
লক্ষ করলে বোঝা যায়, এখানে ইবাদতের দোয়া বা ডাকেরই কথা 
বলা হয়েছে। কেণ না উক্ত আয়াতে ৩০৬ ৬ 53/$5 ওঃ যারা 
বোবা যায়, উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হল শুধু আল্লাহরই ইবাদত করো। 
এখানে দোয়া বলতে ইবাদত কে বোঝানো হয়েছে কেণ না ইবাদতও 
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আল্লাহ কে ডাকা বা দোয়ার একটি পদ্ধতি। অতএব উক্ত আয়াত 

ওসীলার বিষয়ে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক কেণ না আমরা ইবাদতের 
ডাক বা দোয়া আল্লাহর জন্য খাস তা কখনই অস্বীকার করি না৷ 
তাছাড়া সাহায্য প্রার্থনারার্থে দোয়ার জন্যও আল্লাহরই মুখাপেক্ষী হই। 
তবে সে ডাক বা দোয়া প্রতক্ষ হওয়া শর্ত নয়। বরং তা পরক্ষও হতে 
পারে, কখনও আম্িয়া - আওলীয়ার ওসীলার মাধ্যমে। আবার আল্লাহর 
প্রতি উদ্দেশ্য রেখে কখন আম্বিয়া কিংবা আওলীয়া গন কে ডাকার 
মাধ্যমে | তাছাড়া ইবাদতের প্রথম এবং মূল শর্তই হলো কাওকে 
মাবুদ মানা। নৈলে কখনই তার ইবাদত সম্ভব হবে না। তাই কাওকে 
সাহায্যের জন্য ডাকা ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে ডাকা দুটির মধ্যে বিস্তর 
ফারাক আছে। 

দ্বিতীয়ত,আম্বিয়া, আওলীয়াগন হলেন আল্লাহর নিযুক্ত বান্দা। 


আল্লাহ কোন বান্দাকে নিযুক্ত করলেও, মূল সাহায্য আল্লাহর তরফ 
থেকে থাকে এটাই আমাদের আকীদা। তাদের মাধ্যমে সাহায্য পেয়ে 
প্রকৃত অর্থে আল্লাহর নিকট হইতে সাহায্যই আমরা পাইাযেমন কোন 
দেশের শাসক বা সর্কার তার জনসাধারনের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন 
সাহায্যকারী (পুলিশ,জজ,এম.এ. লে এম্পি,কাউন্সিলার এবং মিলাটারি 
ইত্যাদি) নিযুক্ত করে রাখে। , তাদের মাধ্যমে যখন আমরা সাহায্য 
পাই,আসলে শাসক বা সর্কারের কাছ থেকেই সাহায্য পাই।এখানে মুল 


সাহায্যটা শাসক বা সর্কারেরই | একি ভাবে আল্লাহ আমাদের জন্য 
তার খাস বান্দাদের সাহায্যকারীরুপে নিযুক্ত করে রেখেছেনতাদের 
নিকট থেকে সাহায্য চাওয়া বা পাওয়া আসলে আল্লাহর তরফ থেকে 
সাহায্য পাওয়া। 
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তৃতীয়ত, তারা আয়াতের মর্ম বুঝতে যথেষ্ঠ অক্ষম। কেণ না 
আয়াতে পরিস্কার ইবাদতের ব্যাপারে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। 
কিন্তু তারপরেও যখন তারা বুঝতে পারে না সেক্ষেত্রে অন্তত তার 
তাফসীর দেখে বোঝার চেষ্টা করতেই পারে৷ যেমন নিন্োক্ত তাফসীর 
টি দেখলেও বোঝা যায় 


০১ 5 58 (মি এন ৩৯৯ ৩8) 149 
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(এবং তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বলেন তোমাদের 
দেবো) আল্লাহ তাআলা বলেছেন হে লোকেরা তোমাদের পালণকর্তা 
তোমাদের প্রতি আদেশ করে বলেন তোমরা আমাকে ডাকো। তিনি 
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বলেন মুর্তি ও দেবদেবীর এবং আরো অন্যান্যদের মধ্যে যাকে তোমরা 
ইবাদত করো, তাকে ছেড়ে তোমরা আমার ইবাদত কর।এবং আমার 
ইবাদতে নিয়োজত হও (আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো)এবং 
বলেন আমি .তোমাদের ক্ষমা দান করবো আর তোমাদের উপর 
রহমত প্রদান করবো। এই বিষয়ে আমি যাহা বলেছি সেই ভিত্তিতে 
তাফসীর কারকগন উল্লখিত আয়াত সবন্ধে বলেন যে, হজরত আলী 
ইবনে আববাস হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন আল্লাহ তাআলা 
ফরমান(তোমরা আমাকে ডাকো তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো) আমি 
একমাত্র তোমাদের ক্ষমা দান করবো[নোমান বিন বাশির বর্ণনা করেন 
তিনি বলেন রসুলে আকরাম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, 
এই ডাক হলো ইবাদতের ডাক তারপর রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেন, তোমাদের প্রতিপালক বলেন তোমরা 


আমাকে ডাকো, অ ম তোমাদের ডাকে স ডাদেব। 
তাফসীরে তাবরী,সুরা-মোমিন, আয়াত-৬০ 
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আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন শুধু আমাকেই তোমরা 
ডাকো আমি তোমাদের দাকে সাড়া দেবো। অর্থাৎ আমার ইবাদত কর 
আমি তোমাদেরকে নিশ্চই সওয়াব প্রদান করবো। 

তাফসীরে জালালাইন,সুরা মোমিন,আয়াত-৬০ 

তাফসীরের আলোকে বোঝা যায়, আয়াতটি আসলে ইবাদত 
সম্পর্কিত আয়াত যেটা শুধু আল্লাহর জন্য খাস। এখানে দোয়া বলতে 
ইবাদত কে বোঝানো হয়েছে। আর আমরা শুধু মাত্র আল্লাহরই ইবাদত 
করি তার ইবাদতে অন্য কাওকে শরিক করিনা। কোন নবী 
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আলাইহিমুসসালাম ও তার মুকাররাব বান্দাদের বা আওলীয়া 
কামেলীনদেরও নয়, কারণ তারা অনুসরণ যোগ্য হলেও ইবাদত যোগ্য 
নয়। কিন্তু আল্লাহ যাকে সাহায্যকারী রুপে নিযুক্ত করেছেন তাকে 
সাহায্যকারী মেনে নিতে এবং তাদের কে সাহায্যের জন্য আহববান 
দিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়াযাই হোক বিষয়টি পরিস্কার হওয়ার পর 
আল্লাহ্‌র বান্দাদের আহ্ববানের দলিল টা দেখে নেওয়া যাকাযার দ্বারা 
প্রমাণ হবে কোন ওলী কে ও ইয়া শব্দ দ্বারা সাহায্যের জন্য আহববান 
করাটা ও বৈধ। 
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ইবনে উমর ইবনে শাকিক থেকে তিনি বর্ননা করেন মারুফ ইবনে 
হাসান সামার কানদি থেকে,তিনি বর্ননা করেন সাইদ ইবনে আবি 
আরুবা থেকে তিনি কাতাদা থেকে তিনি করেন আব্দুল্লাহ ইবনে 
বুরাইদা থেকে,তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ থেকে তিনি বলেন,আল্লাহর 
রসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেও 
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রাস্তায় নিজের সাওয়ারি হারিয়ে ফেলে, তা ফিরে পাওয়ার জন্য এই 
ভাবে ডাকা উচিত ইয়া ইবাদল্লাহ্‌ অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র বান্দা সাহায্য 
করুন.হে আল্লাহর বান্দা সাহায্য করুনাতার জন্য পৃথিবীতে উপস্থিত 
আল্লাহর বান্দা,তোমাদের সাহায্য করবে তা ফিরে পাওয়ার জন্য। 


(১) মাজামুল কাবীর...হাদীস নং১০৫১৮,আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হইতে বর্নিত 

(২)ইমাম তাবরানী মুজামুল কাবীর,হাদীস নং১৩৭৩৭ তিনি বলেন .০4]]০১ ০০৭৩৪ 28৩3 

হজরত ইবনে গাযওয়ান হইতে বর্ণিত 

(৩) মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস নং১৭১০৩, খন্ড- ১০ হজরত উকবা বিন গাজওয়ান 
হইতে বর্নিত, .তিনি বলেন ৬৪৮৪০) ৩৯ ০9 ৮৬ ৬-৮১৮এ 

(8) মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা,খন্ড-৬,হাদীস নং ২৯৭২১ 


(৫) মুসনাদে বাজ্জার, হাদীস নং১৭১০৪, ইমাম বাজ্জার বলেন ৩ 4৮) 
(৬) মুসনাদে আবু ইয়ালা,হাদীস নং১৭১০৬ 


(৭) আলবানীর, সিলসিলাতুল যাইফা ওয়াল মওযুয়াত,খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১০ -৯৮৬ এ ৬১-৬। ১৯১ 


(৮) কিতাবুল আযকার,খন্ড-৫পৃষ্ঠা- ১৫১ 

)১৮ ১৬-। ৬.৯) ইমাম হাফীজ ইবনে হাজার আক্কালানী, তাকরীবে ৩১৭ পৃষ্ঠায় বলেন 
৪85 

(১০)ইমাম ইবনে হাজার আস্কালানী, মাতালেবুল আলীয়,খন্ড-২ হাদীস নং ৩৩৮২ 

(১১)জামেউস সাগীর,খন্ড-১, হাদীস নং ১৪১৭ 

(১২) খাতিব বাগদাদি,তারিখে বাগদাদ,পৃষ্ঠা-১৩৫ 


মুল্লা আলী কারী বলেনঃ 
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এর দ্বারা মুরাদ হলো মালাইকা অথবা মুসল্মান জীন অথবা 
গাইবের আব্দাল পুরুষদের মধ্যে থেকে... 


অত্র হাদীসটি হাসান শারাহ হিসনুল হাসিন পৃষ্ঠা ৩৭৪ 
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উক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায় আল্লাহর মুকাররাব বান্দাদের 
ইয়া শব্দ দ্বারা আহববান করা বৈধ এবং এও প্রমাণিত হয় আল্লাহ তার 
কিছু মুকাররাব বান্দা ও মালায়েকা ও আওলীয়াএ কেরামদের কে 
তারা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত সাহায্যে আমাদের সাহায্য করেন৷ এছাড়া এটি 
একটি পরিক্ষিত আমলও যা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের সম্মানিত 
পিতাও করতেনানিম্নে তার দলিল 


সক এ এনএ ও এল ৮ লা» এ চি 
ভি 2 এবি 3৬৬৪০; 0$ « 0৫ ৬ 22 41 ১৫০ 0 
৩৯১, চারা ৬৯ 


িিরিদাযারারে রানা ডানার 


আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রাহঃ)বলেন যে তিনি 
তার পিতাকে বলতে শুনেছেন তিনি বলেন আমি ৫বার হজ সম্পন্ন 
করেছি, তিনবার পায়ে হেটোআর দুইবার সাওয়ারিতে, অথবা তিনি 
বলেছেন তিনবার সাওয়ারিতে এবং দুইবার পায়ে হেটে। একদা আমি 
হাটছিলাম আমি আমার পথ হারিয়ে ফেললামঅতঃপর আমি উচ্চস্বরে 
ইহাই বলতে লাগলাম। হে আল্লাহর বান্দা রাস্তা দেখাও,আমি পথ খুঁজে 
পাওয়া পর্যন্ত ইহাই পুনরাবৃত্তি করতে থাকলাম।অথবা আমার শ্রদ্ধেয় 
পিতা অনুরুপ কিছু বলেছিলেন। 
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(১)ইমাম আহমাদ,মাসায়েলে ইমাম আহমাদ রিওয়াইয়াতে ইবনু আব্দুল্লাহ পৃষ্ঠা-২১৭ 
(২)ইমাম বাইহাকী,শুয়েবুল ইমান,খন্ড-২হাদীস নং৭১৮৩(৩)ইবনে আসাকির, খন্ড-৩পৃষ্টা-৭২ 


উক্ত আমলটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের সম্মানিত পিতা দ্বারা 
পরিক্ষিত। আর উক্ত বর্ণনা এও প্রমাণ করে সাল্ স্বলেহীনগনও এই ধরণের 
আমলের পক্ষপাতি ছিলেন৷ এবং এটাও ধারণা পাওয়া যায় তারাও আল্লাহর 
মুকাররাব বান্দা তথা ওলীগন কে সাহায্যকারী হিসাবে মানতেন। 

উক্ত বর্ণনা কারোর অস্বীকার করার আগে বলে দি তাদেরই 
মতাদর্শের নেতা আলবানী তার কিতাব সিলসিলাতুল জয়িফা ও মওজুয়াতে 


৬১৮০০ ৬া 1 ও এও 
০৬০ ১১৪ এএ। এ 


যাই হোক আল্লাহর ওলীগনের মাধ্যমে দুনিয়াতে তো সাহায্য 
পেয়েই থাকি কিন্তু সেটা দুনিয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, সেটা আখেরাতেও 
অব্যাহত থাকে। দলিল হিসাবে নিচে কিছু দলিল উল্লেখ করলামঃ 
প্রথমঃ 


7856, ১০% ৬ 8০7 0505 0 4৪৮০ এ 
৩০ ১ ৩৩৬ ৪১8৬০ টিদিপিপিডিত রি 
এ 5 পু এ ঁ 5 র্‌ 


অর্থ: হজরত উসমান ইবনে আফফান রাদিআল্লাহু আনহু হইতে 
বর্ণিত, আল্লাহর রসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃকিয়ামতের দিন 
তিন শ্রেণীর লোক সুপারিশ করবে, আম্বিয়াএ কেরাম আলাইহিমুসসালাম 
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আর উল্মাএ কেরাম (আওলীয়া) আর শহীদগন(১ সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং 
৪৩১২২)মিক্কাত শরীফ, হাদীস নং৫৩৭০(৩)মাজমাউজ যাওয়াইদ, হাদীস নং১৮৫৪২৪)মুসনাদে বাজ্জার, 
হাদীস নং৩৬৮(৫)তারিখে বাগদাদ, হাদীস নং-৩৭০৮(৬)তারিখে দামিক্ক,হাদীস নং-৩৪১৬৮()তাহজিবুল 
কামাল,হাদীস নং২৬১১(৮)তাফসীরে কুরতুবি-পৃষ্ঠা-১২১ 


4০ এ 3০ এ ০১০০ তা আদ জি ৩৪ মু ৩৪ ঈও) ও ৬ চি 
যু ৩২ ৩৪ পতি এআ ৩০ ০ 0 ০ ভগ ০ ৩॥ এও ০ 
231 ০০১৯ ৩ ০৯০৪ ১২ ৬৮ পতি আসি ক ৩০ পি 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃআ)হইতে বর্ণিত , রাসূলুল্লাহ 
সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন নিশ্চয়ই আমার উম্মতের 
মধ্যে এমন কিছু লোক আছেন যারা একটি বিরাট দল এর জন্য সুপারিশ 
করবে আর কিছু লোক আছেন যারা একটি দলের জন্য সুপারিশ 
করবেঃআর কিছু লোক আছে যারা এক এক জনের জন্য সুপারিশ 


করবে।এভাবে তারা সকলেই জানাতে প্রবেশ করবে৷ 

(১তিরমীযি শরীফ, হাদীস নং ২৪৪০, (২)ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪৩২৩ 

(৩)মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং১০৭৬৪(৪)মাজমাউজ যাওয়াইদ,হাদীস নং১৮৪৯৮৫৫)মিশকাত 
শরীফ, হাদীস নং ৫৩২৬ ডে)মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা হাদীস নং৪৬৬৬ 


রা 


196০495] উ :555% । পি] ও গজ ও লি 
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ছা 3)৩৫05 এ ভএত ও 20৯| তত এ ও 

১০ ৩৫ 0) ও ৩৫ 5 ০79৮ 38 2 ৩ 
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০ 39৬ ৪ 28 | ০4০১ 0৯91 2৫2০ কি 221 ॥ ৫৯ 
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যখন মোমিনগন(ওলীগন) এই দৃশ্যটি অবলোকন করবে যে, 
তাদের মুসল্মান) ভাইদেরকে রেখে একমাত্র তারাই নাজাত পেয়েছে, 
তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের সেসব ভাই কোথায়, 
কাজ করত? তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলবেনঃ তোমরা যাও, 
যাদের অন্তরে এক দীনার বরাবর ঈমান পাবে, তাদেরকে জাহান্নাম 
থেকে বের করে আন। আল্লাহ তাআলা তাদের মুখমন্ডল জাহান্নামের 
ওপর হারাম করে দিয়েছেন৷ এদের কেউ কেউ দু'পা ও দু'পায়ের 
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নলীর অধিক পর্যন্ত জাহান্নামের মধ্যে থাকবে৷ তারা যাদেরকে চিনতে 
পারে, তাদেরকে বের করবেন। তারপর এরা আবার প্রত্যাবর্তন করবেন। 
আল্লাহ আবার তাদেরকে বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে 
অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। 
চিনতে পারবেন। তারপর আবার প্রত্যাবর্তন করবেন। আল্লাহ তাদেরকে 
আবার বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে অনু পরিমাণ ঈমান পাবে, 
তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা যাদেরকে চিনতে পাবে 
তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। বর্ণনাকারী আর সাঈদ খুদরী (রাঃ) 
বলেনঃ তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না কর, তাহলে আল্লাহ্‌র এ বানীটি 
পড়ঃ আল্লাহ অণু পরিমানও জুলুম করেন না। এবং অণু পরিমান পুণ্য 
কাজ হলেও আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ করেন 
তারপর নবী ফেরেশতা ও মোমিনগণ্(আল্লাহর ওলী) সুপারিশ 
করবেন। তখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলবেন, এখন একমাত্র 
আমার শাফাআতই অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি জাহান্নাম থেকে একমুষ্টি 
ভরে এমন কতগুলো কওমকে বের করবেন, যারা জ্বলে পুড়ে দগ্ধ 
হয়ে গিয়েছে। তারপর তাদেরকে বেহেশতের সামনে অবস্থিত 
'হায়াত” নামক নহরে ঢালা হবে। তারা সে নহরের দুপার্থ্ে এমনভাবে 
উদ্ভুত হবে, যেমন পাথর এবং গাছের কিনারে বহন করে আনা 
আবর্জনায় নীচ থেকে তৃণ উদ্ভূত হয়। দেখতে পাও তন্মধ্যে সূর্যের 
আলোর অংশের গাছগুলো সাধারণত সবুজ হয়, ছায়ার অংশগুলো 
সাদা হয়৷ তারা সেখান থেকে মুক্তার দানার মত বের হবে। তাদের 
গর্দানে মোহর লাগানো হবে৷ জান্নাতে তারা যখন প্রবেশ করবে, তখন 
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অপরাপর জান্নাতবাসীরা বলবেন, এরা হলেন রহমান কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত 
যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কোন নেক আমল কিংবা কল্যাণ কাজ 
ছাড়া জান্নাতে দাখিল করেছেন। তখন তাদেরকে ঘোষনা দেয়া হবেঃ 
তোমরা যা দেখেছ, সবই তো তোমাদের এর সাথে আরো সমপরিমান 
দেওয়া হল তোমাদেরকে [বুখারী শরীফ, কিতবুত তওহিদ, হাদীস নং-৬৯৩২ 


ষণ্ত অর 
কবরছ্ছু উলীগন কতুর্ক উীলার প্রমাণ 


উক্ত আলোচনার বিষয়বস্তু হলো, কবরস্থ আওলীয়াএ 
কেরামদের মাধ্যমে ওসীলা ও সাহায্য প্রার্থনার বৈধতা। কবরস্থ 
আওলীয় কিংবা আন্দিয়ার নিকট দোয়ার চাওয়া ব্যাপারে আহলে 
সুন্নতৈর কারোর দ্বিমত নেই। যদিও থাকে তা অতি নগন্য এবং 
ধর্তব্যের মধ্যেও নয়। উক্ত আলোচনায় দালিলিক ভাবে প্রমাণ করার 
চেষ্টা করব সাহাবীদের যুগ থেকে শুরু করে সাল স্বলেহীনগন কবরস্থ 
আম্বিয়া কিংবা আওলীয়ার নিকট ওসীলার বৈধতার ব্যাপারে দ্বিমত 
পোষণ করেনি। বরং তাদের বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে 
আম্বিয়া কিংবা আওলীয়া উভয়ের কবরে গিয়ে দোয়া চাওয়ার যুগ যুগ 
ধরে মুসলমানদের বৈধ বলে বিবেচিত। কিন্তু কিছু দল আছে শুধু 
কবরস্থ আওলীয়া কিংবা আম্বিয়া নয় বরং তারা সমস্ত ধরণের ওসীলা 
কে অবৈধ মনে করে| বিশেষ করে যারা ওহাবী মতদর্শে প্রভাবিত ও 
অনুপ্রাণিত তারাই এই বিষয়ে বেশী বিরোধিতা করে। তাদের দাবি 
কবরস্থ আওলীয়াএ কেরামদের মাধ্যমে ওসীলা তলব করা জায়েয নয়। 
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| তাদের দাবির সমর্থক দলিল হলো কিছু কোরানের আয়াতাতাই যে 
সমস্ত আয়াতের উপর নির্ভর করে তাদের আপত্তির সুত্রপাত, তার 
মধ্যে একটি আয়াত কে নমুনা হিসাবে পেশ করা হলো । 
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আর জীবিত ও মৃতও সমান নয়,আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন 
শোনান; যারা বরে আছে আপনি তাদেরকে শোনাতে পারবেন না। 

সুরা ফাতীর,আয়াত-২২ 

অনুরুপ কিছু আয়াত দ্বারা ওহাবিগং নিজেদের দাবি সাব্যস্ত 
করতে চায়৷ এবং কবরস্থ আওলীয়ার মাধ্যমে ওসীলার বিরোধিতা 
করতে দলিল হিসাবে তারা আয়াতটি কে ব্যবহার করোউল্লেখিত 
আয়াত অনুযায়ী তাদের দাবী, যেহেতু কবর বাসী কে কিছু শোনানো 
সম্ভব নয় তাই তাদের মাধ্যমে ওসীলা ধরা অনর্থক এবং অবৈধ | তারা 
কোন কিছু শুনতে যখন পান না, কাওকে সাহায্য করার তো প্রশ্নই 
আসে না। 

আমার জবাবঃপ্রথমেত, বলব, তারা সমস্ত ধরণের ওসীলার 
বিরোধিতা করে কিন্তু কবরস্থ ব্যক্তিদের শ্রবণশক্তির উপর প্রশ্ন তুলে 
মূলত তালগোল পাকাতে চায়। একি ভাবে হজরত আব্বাসের ওসীলার 
প্রমাণ দিলে তখন আবার পালটি মেরে জীবিত ও মৃতের পৃথকীকরণের 
মাধ্যমে, তালগোল পাকিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াতে চায় |এগুলি আসলে 
ওসীলার বিরোধিতা করতে, তাদের প্রতারণামুলক পন্থা ছাড়া কিছু না, 
নৈলে তারা কোন ধরণের ওসীলারই পক্ষে নয়। এক্ষেত্রে তারা চালাকি 
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মেরে বলে, যদি কবরস্থ ব্যক্তির মাধ্যমে দোয়া চাওয়া বৈধ হতো 
চাওয়াতেন না বরং রসুলের কবরে গিয়ে তাঁর ওসীলায় দোয়া চায়তেন। 
যেমন হাদীস শরিফে আছে 


পু ৫.1 €2%৩ 2০5 121 41 র্‌ রি দর 
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যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিত তখন হজরত উমর বিন খাত্তাব 
বৃষ্টির দোয়া করতেন।এবং বলতেন হে আল্লাহ আমরা আপনার নিকট 
আমাদের নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় দোয়া 
করতাম অতঃপর আপনি বৃষ্টি বর্ষণ করতেন। এবং আমরা আপনার 
নিকট আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার ওসীলায় 
বৃষ্টি বর্ষণের দোয়া করছি আপনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন, তিনি 
বলেন তখন বৃষ্টি হত। 

উক্ত আপত্তির জবাবে আমি একটাই কথা বলব, ওহাবীগংদের 
অতি চালাকের গলায় দড়ির মতো অবস্থা! আসলে তারা মাথা মোটা 
কেণ না তাদের যদি ঘটে ঘিনু থাকত, তাহলে বুঝতে পারত হজরত 
আব্বাসের ওসীলা ধরার মাধ্যমে এটা প্রমাণ হয় শুধু আন্ষিয়াগন নন 
আওলীয়াগনের ওসীলা তলব করা বৈধ কেণ না হাদীস শরিফে 
পরিস্কার আছে 37 এএ| ১59 6 আমরা আপনার নিকট আমাদের 
নবীর( সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাচার ওসীলা তলব করছি। উক্ত 
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হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় শুধু নবীগন নয়, ওলীগনেরও ওসীলা তলব করা 
জায়েজ। 
আব্বাসের ওসীলা দিয়ে দোয়ার করার কথা, আসলে রসুলের পরে তার 
পরিবারের মধ্যে হজরত আববাসই একমাত্র বয়েজেষ্ট হিসাবে জীবিত 
ছিলেন।এত বয়েজষ্ট সাহাবী থাকা সত্তেও হজরত আব্বাসের ওসীলা 
কে বেছে নেওয়ার একটাই কারণ, প্রথমেত তিনি নবী পরিবারের 
ছিলেন এবং সেই পরিবারের একমাত্র বয়েজেষ্ট অর্থাৎ বুজুর্গ সদস্য 
ছিলেন৷ দ্বিতীয়ত, তার ওসীলায় দোয়া করে কাজ হওয়ার কারণে 
হাইয়ার অথিরিটির (নবীর কবর মুবারকে)কাছে যাওয়ার প্রয়োজন 
হয়নি। কেণ না যে উমর ইবনে খাত্তাঝরাদিআল্লাহু আনহু), হজরত 
ইবনে আববাসের ওসীলায় বৃষ্টি বর্ষণের দোয়া করতেন সেই উমর 
ইবনে খাত্তাবের (রাদিআল্লাহু আনহু) যুগে একজন সাহাবী, বৃষ্টির জন্য 
রসুলের কবরে গিয়ে তার ওসীলায় দোয়া করেছেন এবং উমর ইবনে 
খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু সেটা কে কুবুলও করেছেন। দলিল হিসাবে 
নিন্নে হাদীসটি উল্লেখ করলামঃ 
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উমারের (রা.আ) জমানায় অনাবৃষ্টিতে মুসলমানবৃন্দ আক্রান্ত হলে এক 
ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তুরবাত মুবারকে 
এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! 
আপনার উম্মতকে পানি দান করুন (বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন),তারা 
ধবংসপ্রায়.. অতঃপর এ ব্যক্তিকে স্বপ্নে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানান, উমরে(রাআ:) কাছে যাও, সালাম 
জানাও, অতঃপর তাঁকে এই খবর দাও যে নিশ্চয় তোমাকে তৃপ্ত করা 
হবেএবং উমরকে (রা.আ)9এও বলে দাও যে..ধের্যের সাথে শাসন 
চালান ধৈর্যের সাথে শাসন চালান | তিনি (সেই ব্যক্তি) উমর (রা.আ) 
এর কাছে গেলেন এবং তাকে সেই সংবাদ দিলেন এবং হজরত উমর 
(রা আ) কাঁদতে লাগলেন...এবং আরয করলেন হে আল্লাহ...আমার 
যতটুকু সাধ্য তাতে আমি ত্রুটি করছিনা... 


ইবনে আবি শাইবা, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা.... খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-৪৮২, হাদীস নং৪৭২২ 
ইমাম বুখারী তারিখুল কাবীর, খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-৩০৪,হাদীস নং১২৯৫ 

বাইহাকি দালাউল নাবুয়াহ, খন্ড-৭পৃষ্ঠা-৪৭,হাদীস নং২৯৭৪ 

ইমাম মু্তাকি হিন্দি,কানজুল উম্মাল,খন্ড-৮,হাদীস নং₹২৩৫৩৫ 

আল ইস্বাবাত, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৮৪,হাদীস নং৮৩৭৫ 

ইবনে আব্দুল বারআল ইস্তেয়াব.খন্ড-২ পৃষ্ঠা_৪৬৪ 

ইবনে কাসীর, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়ায়া, খন্ড- পৃষ্ঠা-১০১.০৯৮ ১৬1৯১, 

ইবনে কাসীর, জামেএ মাসানিদ,খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৩ তিনি বলেন 

৪98 এ ০১৮৭ 

ইবনে তাইমিয়াহ,ইকতেদায়ে সিরাতুল মুস্তাকিম, পৃষ্ঠা-৩৭৩ 
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ইবনে আসাকির,তারিখে দামিস্ক, হাদীস নং৮১৮০ 
ইবনে হাযার আস্কালানী,ফাতহুল বারী,খন্ড-২, প্র্যঠা-৪৯৫ ০ ১৬১2১ ও ৩। 2১ 


ইবনে হাজার আস্কালানীর ফাতহুল বারীতে আছে: 
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ইমাম ইবনে আবি সায়েবা সহি সনদে বর্ণনা করেছেন আবি 
সালেহ আস স্বমান বর্ণনা করেন মালিকে দার থেকে যিনি হজরত 
উমারের রো.আ) কোষাধ্যক্ষ ছিলেন৷ তিনি বলেন :হজরত উমর 
পড়েছিলাতখন এক ব্যক্তি, নবী করিম সাল্লাললাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারাকে গেলেন এবং বললেন"হে আল্লাহর 
রসুল,.আপনার উম্মত কে পানি দান করুন। আপনার উম্মাত ধবংস হয়ে 
যাচ্ছে। 


পর্যন্ত সায়েফ বর্ণনা করেন নিজের ফতুহতে,যে ব্যক্তিটি স্বপ্ন 
দেখেছিলেন তিনি সাহাবী এ রসুল(সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বিলাল বিন হারিস বিন মুজনি ছিলেন।ফাতহুল বারী...খন্ডখন্ড-২ পৃষ্ঠা ৪৯৫ 

এক্ষেত্রে উক্ত হাদীসটি ওহাবী মতাদর্শী দলভুক্তদের যুক্তি 
বাতিল প্রমাণ করে। কেণ না, যে হজরত উমর রসুলের ইন্তেকালের 
পর হজরত আব্বাসের ওসীলায় বৃষ্টি বর্ষণের দোয়া করছেন, তাঁরই 
শাসনকালে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আর এক সাহাবীর আমল কে কুবুলও 
করেছেন। যখন বিলাল বিন মুজনি (রাদিআল্লাহু আনহু) নামক সাহাবী 
সমস্ত বৃত্তান্ত হজরত উমর কে বর্ণনা করলেন তখন তিনি কিন্ত 
একবারও বলেন নি রসুলের কবরে গিয়ে তার ওসীলায় বৃষ্টি বর্ষণের 
জন্য দোয়া চেয়ে আপনি ঠিক করেননি। বরং তিনি সেই সাহাবীর 
আমল কে সমর্থন জানিয়েছেন। 

এইবার উপরিউক্ত আয়াতের সম্বন্ধিত জবাবের দিকে আসা 
যাকঃ জবাব দিতে গিয়ে প্রথমে তো বলব, তারা যে আয়াতের উপর 
নিজেদের দাবি সাব্যস্ত করতে চায় সেই আয়াতেরই ৬০৮4 ঞ। 9 
নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে চান তাকে শোনান এই অংশটি তারা এড়িয়ে 
যায়াকেণ এড়িয়ে যায়, সামান্য বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা 
নয়াকেণ না আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শোনান দ্বারা প্রমাণ হয় মৃত হোক আর 
জীবিত হোক আল্লাহর দানকৃত ক্ষমতায় তারা শুনতে সক্ষমাতাছাড়া 
সবসময় শাব্দকি অর্থ নিয়ে লাফালাফি করাও,একধরনের 
মাথামোটামির পরিচয় বলা যায় | কারণ একটি শব্দ একাধিক রূপক 
অর্থেও ব্যবহৃত হয়৷ যেহেতু কোরান উচ্চ মানের সাহিত্য সমৃদ্ধ একটি 
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কিতাৰ তাই এতে রুপক শব্দ বা প্রবাদ ব্যবহার হওয়া টা অস্বাভাবিক 
কিছু না। শোনা বা শোনানো শব্দটা মানা বা মানানো অর্থে অনেক 
সময় ব্যবহার হয়। যেমণ কারোর সন্তান সন্ততি অবাধ্য হলে সচরাচর 
বলাই হয় আমার সন্তান আমারই কথা শোনে না। যার অর্থ স্বাভাবিক 
ভাবে দাঁড়ায় সে আমার কোন কথাই মানে না,সে সম্পুর্ণ ভাবে আমার 
অবাধ্য। কিংবা যেমন আমরা সচারাচর বলি, তুমি তাকে তোমার কথা 
শোনাতে পারবে না যার অর্থ হলো,তাকে তোমার কোন কথাই 
মানাতে পারবে না। উক্ত আয়াতেও একিভাবে শব্দচয়ন করা হয়েছে 
যে, হে রসুল এই কাফিরগন যারা প্রকৃত অর্থে মৃত তাদের কে তুমি 
শোনাতেই অর্থাৎ কিছুতেই মানাতে পারবে নাআল্লাহ বলেন আমি তা 
তো যাকে ইচ্ছা শোনাই, জীবিত হোক কিংবা মৃত সমস্ত মোমিন 
আমার বাধ্য, তারা আমার কথা শোনে বা মানে। হে রসুল তুমিই যতই 
কাফীরদের মানানোর চেষ্টা করো তাদের কে তুমি মানাতেই পারবে 
নাকেণ না কাফীরগন হলো প্রকৃত অর্থে মৃত, এটাই হলো উক্ত 
আয়াতের মর্মীর্থাযেমন কোরানেই আবার কাফিরদের কে অন্ধ বধির 
এবং বোবা বলা হয়েছে। যেমন কোরানে আল্লাহ বলেনঃ 

৩৯৮২ ভা মিট 

তারা বধির, মুক ও অন্ধ...সুতরাং তারা ফিরে আসবে না..(সুরা 
বাকারাহ, আয়াত-১৮)। অর্থাৎ তদের অবাধ্যতার কারণে তারা এমনই 
বোবা, কালা ও অন্ধ , না তারা সত্য শুনতে রাজি, না সত্য দেখতে 
রাজি, না সত্য স্বীকার করতে রাজি। এবং মৃত বলতে গেলে তারাই 
প্রকৃত অর্থে মৃত যারা সত্যের প্রতি নির্বিকার | এছাড়া যদি উক্ত 
আয়াতের তাফসীর দেখা যায় একি মর্মার্থ তাফসীর কারকগন উল্লেখ 
করেছেন যা নিন্ষোক্ত তাফসীরগুলি তার প্রমাণঃ 
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হজরত কাতাদাহ বলেন এখানে সবকিছুর উদাহরণ দেওয়া 
হয়েছে। যেভাবে এই সমস্ত বস্তু সমান নয় তেমন কাকীর আর মোমিন 
সমান নয়। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে শোনান অর্থ হলো তিনি তাঁর 
ওলীদের শোনান যাদের কে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।আর যারা 
কবরে আছে তাদের কে শোনাতে পারবেন না ইহার অর্থ হলো কাফির 
যাদের অন্তরকে তাদের কুফর মেরে দিয়েছে তাদের কে আপনি 
শোনাতে পারবেন না | যেভাবে (বোহ্যিকভাবে মনে হয়) মৃত দের কে 
আপনি শোনাতে পারবেন না। সেই ভাবে অন্তর মৃত হলে আপনি 
শোনাতে পারবেন না। তাফসীরে কুরতুবী,সুরা ফাতীর,আয়াত-২২ 


. 3809 ০০০০: ৪ (০৯ ২১ পথ ৬5৯ ৩) 
নি ৯৯ (৯ ৩ শৈছি এ ৩1), এ প্র: 935 
ও ০১৮১৪ আজ ৭ চা 
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আর জীবিত ও মৃতও সমান নয় ইহার অর্থ হলোঃ মোমিন 
এবং কাফীর (সমান নয়) এবং এও বলা হয়েছে আলীম এবং জাহীল 
(সমান নয়)আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন শোনান ইহার অর্থ হলোঃ 
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শোনান এমনকি তাকে জাগ্রত করেন এবং উত্তর 
দেওয়ার ক্ষমতা দান করেনাযারা কবরে আছে তুমি তাদেরকে 
শোনাতে পার না ইহার অর্থ হলোঃ কাফীর, তাদের কে কবরের 
মৃতদের মত বলা হয়েছে৷ তাফসীরে বাগাওয়ী,সুরা-ফাতির,আয়াত-২২ 

এরপরেও যদি তারা বলে কবর বাসী শুনতে পায়না তাহলে 
বলব তারা গন্ড মুর্খ৷ কেণ না একাধিক হাদীস রয়েছে যার দ্বারা প্রমাণ 
হয় মারা যাওয়ার পর মৃত শুনতে পায় এমনকি তারা কবরেও 
আমাদের আওয়াজ শুনতেও পায় এবং তার উত্তর দিতেও সক্ষম। 


৬০ ০৫৬০৬০-4০৪১০ 
৩৯১ 38 ও ও 6৪ গু ৭ ০৪ (০3 4৪০ এ ০ 
৩৫৫5 4 ১5 $ টির গত | ৫০ 4৬০ 
381 055 45555 এ ৬৪ ধাঁ কপি 0 ০০ 980 ৩ ও ৫9 
481 ০ ভে 03 পু ৩ 5 15585 & 281 ও 3৫1 ৩০ 4১৮০ এ 
1৬ এস৭ 2৪ উএ ঠ ১ এ? এ ০3 0০০ ৭০ 
১৬১০ 9 29729 মিরর ০০ 

৫৪) ১) ৪ ৬০০৫ ০০ চৈ গস ও ৪১০ 
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আনাস (রাঃআঃ) হইতে বর্ণিত যে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় 
এবং তাকে পিছনে রেখে তার সাহীরা চলে যায় (এতটুকু দুরে যে) 
তখনও সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়, এমন সময় তার নিকট 
দুজন ফেরেন্তা এসে তাকে বসিয়ে দেন৷ অতঃপর তীরা প্রশ্ন করেন, 
এই যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাঁর সম্পর্কে তুমি কী 
বলতেঃ তখন সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা 
এবং তীর রাসূল। তখন তাঁকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার অবস্থানের 
জায়গাটি দেখে নাও, যার পরিবর্তে আল্লাহ্‌ তাঁআলা তোমার জন্য 
জান্নাতে একটি স্থান নির্ধারিত করেছেন৷ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তখন সে দু”টি স্থান একই সময় দেখতে পাবে। আর 
যারা কাফির বা মুনাফিক, তারা বলবে, আমি জানি না। অন্য লোকেরা 
যা বলত আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, না তুমি নিজে 
জেনেছ, না তিলাওয়াত করে শিখেছ। অতঃপর তার দু* কানের 
মাঝখানে লোহার মুগ্তর দিয়ে এমন জোরে মারা হবে যাতে সে 
চিৎকার করে উঠবে, তার আশেপাশের সবাই তা শুনতে পাবে মানুষ 


ও ডি ন্‌ ছহাড়া। 
(১)বুখারী শরীফ,হাদীস নং১৩৩৮(২)মুসলিম শরীফ,হাদীস নং২৮৭০(৩)মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং. 
১২২৭৩ 


উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, কাফীর -মুনাফিক হোক কিংবা 
মোমিন ব্যক্তি সকলেই হেঁটে চলার আওয়াজ শুনতে পায়। এর দ্বারা 
প্রমাণ হয় তাদের শ্রবণশক্তি বিলুপ্ত হয় না বরং তাদের শ্রবণশক্তি 
এতটাই বেড়ে যায়, কবরে রাখার পর তার সাথি রা হেঁটে চলে তখন 
বাইরের চলার শব্দকে ও তারা শুনতে পায়। 
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25) 


ইমাম হাকিম বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন আবুল হুসাইন 
আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল কাতিই। 

তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসমাইল বিন 
মুহাম্মাদ ইসমাইল তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল 
আজিজ বিন আব্দুল্লাহ আওসিতিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা 
করেছেন সুলাইমান বিন বিলাল৷ তিনি বলেন আব্দুল আ'লা বিন 
আব্দুল্লাহ বিন আবি ফারওয়াহ বর্ণনা করে বলেন কাতান বিন ওয়াহাব 
বর্ণনা করে বলেছেন উবাইদ বিন উমাইর বর্ণনা করেন তিনি বলেন 
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হজরত আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যেআল্লাহর রসুল 
সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ থেকে ফিরলেন তখন মুসা'ৰ বিন 
উমাইর (রাদিআল্লাহু আনহুর) যিনি অত্র যুদ্ধে শহিদ হয়েছিলেন, তার 
কবর অতিক্রম করছিলেন তখন তার পাসে দাঁড়িয়ে গেলেন। এবং তার 
জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর, মোমিনদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে 
যারা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের প্রতিশ্রুতি সত্যে বাস্তবায়ন করেছে। 
তাদের কেউ কেউ তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে, আবার কেউ কেউ 
প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা (প্রতিশ্রুতিতে) কোন পরিবর্তনই করেনি,অত্র 
আয়াত পাঠ করলেন। অতঃপর আল্লাহর রসুল সাল্লালাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলে উঠলেন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত 
আল্লাহর নিকট শহিদ। অতএব তোমরা তাদের নিকট এসো তাদের 
প্রাণ আছে কিয়ামত পর্যন্ত এমন কেও নেই যে তাদের সালাম দেয়, 
তারা তাদের সালামের উত্তর দেয়। হাকিম আল মুস্তাদরাক-হাদীস নং-৩০৩১ 
উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় মোমিনগন শুধু শুনতে পায় না 
বরং কেও সালাম দিলে তার জবাবও দেয়। অর্থাৎ বোঝা যায় কবরস্থ 
মোমিন বান্দাদের শুধু শ্রোবন শক্তি নয় কোন বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া 
দেওয়ার ক্ষমতাও আল্লাহ দান করে থাকেন যে কারণে তাদের কেও 
সালাম দিলে তার সালামের উত্তরও তারা দেন। পার্থক্য এটাই তাদের 
কোন প্রতিক্রিয়ায়াই আমরা অনুধাবন করতে পারিনা কেণ না আল্লাহ 
সে ক্ষমতা আমাদের দেননি,বাহ্যিক ভাবে যেন মনে হয় তারা 
নির্বিকার। 
যাইহোক ওহাবী মতাদর্শী রা ওসীলায় বিরোধিতায় নিত্যনতুন 
আপত্তির মাধ্যমে প্রতারণা দিতে চায়লেও তারা কোন ধরণেই 


163 মাকামে আওলীয়া 
[ 


ওসীলারই সমর্থক নয়, শুধু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কখনও কবরস্থ ব্যক্তিদের 

শ্রবণশক্তির উপর আপত্তি তোলে কখন আবার হজরত আব্বাসের 
মাধ্যমে ওসীলা কে ভিত্তি বানিয়ে জীবিত ও মৃতের মধ্যে তালগোল 
পাকিয়ে প্রতারণা দিতে চায়াকিন্ত তাদের আপত্তি শুধু তাদের নিজস্ব 
কিয়াসের উপর, যার কোন ভিত্তি নেই। তারা এমন কোন আয়াত 
দেখাতে পারবে না, যাতে প্রমাণ হয় পার্থিব জীবনে জীবিত ব্যক্তির 
কাছে শুধু সাহায্য চাওয়া যাবে কিন্তু বারজাখি জীবনে জীবিত ব্যক্তির 
কাছে রুহানি সাহায্য চাওয়া যাবে না৷ এমন কোন আয়াত তারা 
কিয়ামত পর্যন্ত দেখাতে পারবে না। 

এইবার প্রশ্ন হলো আমরা আল্লাহর ওলীদের মাজারে বা 
আস্তানায় গিয়ে দোয়া চাই কেণ, তার জন্য একটি আয়াতে করিমা 
দেখে নেওয়া যাকঃ 
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রিযফক দেখতে পান্/তিনি জিজ্ঞেস করলেন হে মারইয়াম এসব 
কোখেকে তোমার কাছে আসে ? মারইয়াম বলেন, “ওসব আল্লাহর 
নিকট হতে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বেহিসাব রিযক দান 
করেনাএ স্থানে যাকারিয়া নিজ রবের কাছে দোয়া করলেন। হে আমার 
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রব! আমাকে আপ্মার পক্ষ হতে একটি সুসন্তান দান করুন। নিশ্চয় 
আপনি দোয়া শ্রবণকারী। যখন যাকারিয়া “মাহরাবে সলাতে দন্ডায়মান 
হলেন তখন। ফেরেশতারা তাকে সম্বোধন করে বলল : আল্লাহ 
আপনাকে ইয়াহ্ইয়া*র সুসংবাদ দিচ্ছেন,(সুরা -আলে ইমরান,আয়াত- 
৩৭,৩৮, ৩৯) 
উক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় হজরত মারিয়াম একজন 
আল্লাহর ওলী (ওলীয়া) যার আস্তানায় আল্লাহর রহমতের কারণে তা 
বরকতপূর্ণ এবং এতে ঈঙ্গিত পাওয়া যায় একজন আল্লাহর ওলীর 
মাহরাব তথা আস্তানা বরকত ময় হওয়ার কারণে সেখানে দোয়াকারীর 
দোয়া কুবুল হয়,যা হজরত জাকারিয়ার দোয়া কুবুলের মাধ্যমে বোঝা 
যায় । এখানে জীবত কিংবা মৃতের কোন প্রসঙ্গ নেই, বরং প্রসঙ্গ হলো 
বরকত ও রহমতের। তাদের আস্তানা কিংবা মাজার বরকতময় ও 
রহমতপূর্ণ হওয়ার কারণে অর্থাৎ সেখানে আল্লাহ বরকত ও রিষিক দান 
করে থাকে এবং কেও সেখানে অবস্থান করে আল্লাহর নিকট দোয়া 
করলে সেই আল্লাহর ওলীর আস্তানার বরকতে বা ওসীলায় তার দোয়া 
আল্লাহ তার কবুল করে থাকেনাযেমন হজরত যাকারিয়া আলাইহিস 
নবী হয়েও, হজরত মারইয়ামের মেহরাব তথা আস্তানায় দাঁড়িয়ে 
8 645০5 এ] 
অর্থাৎ এ স্থানে যাকারিয়া নিজ রবের কাছে দোয়া 
করলেন. তারপর আল্লাহ হজরত মারইয়ামের মেহরাব তথা আস্তানার 
বরকত বা ওসীলায় একজন নবীর দোয়া কুবুল করলেন, বৃদ্ধ বয়েসেও 
তাঁকে 
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সন্তান দান করলেন।আর যদি একজন নবী মুস্তাজাবুদ দোয়া 
হয়েও আল্লাহর ওলীর আস্তানা কে বরকতময় ভেবে দোয়া চায়তে 
পারেন তাহলে আমাদের মত অতি সাধারণের ওলীগনের মাজার কে 
বরকতময় ভাবাতে সমস্যা কোথায় ? তাছাড়া আওলীয়াএ কেরামদের 
পার্থিব জীবন শেষ হলেও তারা বারযাখি অর্থাৎ পর্দার আড়ালে জীবিত 
আছেন যা কোরান ও আহাদীস হইতে প্রমাণিত। পার্থিব জীবনটা,জীবন 
মনে করা আর অন্য কোন আলমি জীবনটা জীবন না এই ধারনা রাখাটা 
ভুল/কারণ মালায়েকারাও জিবীত কিন্তু তাদের জগৎ ও জীবন জাপন 
আলাদা। ঠিক একিভাবে আওলীয়াএ কেরামদের পৃথিবীর বুকে তাদের 
জীবন জাপনের সময়কাল শেষ হয়ে গেলেও তাদেরকে আল্লাহ 
বারযাখে জীবিত রেখেছেন। তাদেরকে শুধু স্থানন্তর করিয়ে অন্য 
দুনিয়ায় রুহানী জীবন দান করা হয়েছে। 

এইবার কবরস্থ আওলীয়াএ কেরামদের মাধ্যমে দোয়া চাওয়ার 
প্রমাণের দিকে আসা যাক,যার মাধ্যমে প্রমাণ হবে তাদের মাজার 
শরিফে গিয়ে দোয়া চাওয়া বৈধ এবং তাদের নিকট দোয়া চায়লে 
কুবুলও হয়। নমুনা স্বরুপ কয়েকটি দলিল উল্লেখ করা হলোঃ 


প্রার্থনার দলিল 
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মুহাম্মাদ বিন উমর বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহর রসুল সাল্লালাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু আইউব রাদিআল্লাহু আনহু ও মুসাব বিন 
উমাইরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ভাব ছিলো[হজরত আবু আইউব বলেন বদর, 
ওহদ ও খন্দকের যুদ্ধে আল্লাহর রসুল সাল্লালাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সহিত সমস্ত কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। 
এবং তিনি আমীরে মুয়াবীয়ার শাসনকালে ইয়াজিদের কুস্তনতুনিয়ার 
যুদ্ধে অংশগ্রহনের বছর বাহান্ন হিজরিতে ওয়াফাত লাভ করেছিলেন। 
এবং তার কবর, রোমের কুস্তনতুনিয়ায় দুর্গের পাসে ছিল। যেমন বর্ণিত 
হয়েছে তার কবরে তারা জমা হতেন এবং জিয়ারত করে এবং যখন 
খরা পড়ে সকলে তার ওসীলায় বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেন। 


(১)হাকিম আল মুস্তাদরাক,অধ্যায় মারেফাতে সাহাবা, বাব -মানাকিবে আবু আইয়ুব 
রাদিআল্লাহু আনহু খন্ড-৩হাদীস নং৫৯৮৪(২)ইবনে জাউি, সিফাতে আল সাফুয়া-পৃষ্ঠা-৮৩(৩)উসুদুল 
গাবা,পৃষ্ঠা,৪০১(৪)ইমাম ওয়াকদি,ফুতহুস সাম.পৃষ্ঠা,৪১৬ 

দলিল নং২ 


৩০ ০১৪খ। ৩৪ 9৬০ ডি হিরা 0 « ০১৬ 
৯৪৬০ ৩০ 00৮ ০ এ জা ভা ৬% ৬৬৯ ৩ ৩৬৪ ভা 


167 মাকামে আওলীয়া 
ৃ 


5০ ৪৪১০ 1৬ 3০৮৬ ৩০ ৪1 ০4০০৭ এ ০৪ ৩৬ ০০০৪ 
৬২১৩ 78 5 ৮ 19০৪ ০ ৩ উ৯৪৯৪ 


এ ৩১৯০০ ০ (৩79৩০ ৬১৪০ ০১ কা ও 58 
এ ০১ 3 ৬ ৩০ ৬৮ ৪টি ১ ৩৯০৪ 


করেছেন কাসিম বিন আসবাগ, তিনি বলেন হাদীস বয়ান করেছেন 
মুহাম্মাদ বিন ওয়াদাহ..তিনি বলেন হাদীস বয়ান করেছেন ইবনে আবি 
শাইবাহ। হাদীস বয়ান করেনে আৰু মুওয়াবিয়া আল আ'মেস থেকে 
তিনি বর্ণনা করেন আবি যাইবান হইতে তিনি বর্ণনা করেন তার শাইখ 
করে বলেনঃআবু আউব রাদিআল্লাহু আনহু) হজরত মুয়াবিয়ার 
(রাঃআঃ)জামানায় যুদ্ধে বাহির হলেন অতঃপর তিনি কঠিন রোগে 
আক্রান্ত হলেন। তিনি সাহাবী সাথিদের বললেন, যখন আমি ইন্তেকাল 
করবো তখন আমার শরীর বহন করে নিয়ে যাবে৷ তারপর শক্রদের 
করবেঅতঃপর তারা তাই করলেন, তারপর বর্ণনাকারী সম্পুর্ন হাদীস 
সকলে অবগত আছেন যে সেখানে গিয়ে তারা বৃষ্টির জন্য দোয়া 
করতেন তাতে বৃষ্টি শুরু হতো ইমাম আব্দুল বার (রা হ:)আল ইস্তেআব, পৃষ্ঠা-৪৪২ 
উক্ত দলিল দ্বারা বোঝা যায় হজরত আবু আইউব আন্সারী কে 
দাফন করার পর তার সাহাবী সাথি বয়ান করেন, যখন তারা দুর্ভিক্ষে 
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আন্সারীর(রাদিআল্লাহু আনহুর) কবরে চলে যেতেন তারপর বৃষ্টি শুরু 
হয়ে যেত। এর দ্বারা প্রমাণ হয় সাহাবীরদের যুগেও কবরস্থ আওলীয়া 
আল্লাহর ওসীলা কে বৈধ মনে করা হতো এবং তাদের রুহানি শক্তির 
কারণে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যেতে পারে এও আকীদা তারা পোষণ 
করতেন। 


খায়রুল কলরব কুবরছ্ু উলীগনতর উপীলা চাওয়ার প্রমাণ 
প্রথম দলিলঃ 
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খবর দিলেন আবু আব্দুল্লাহ আল হাফীয...তাকে খবর দিলেন 
সাকাফি। তিনি বলেন আবু ইসাখ কুরাশি থেকে বলতে শুনেছি। তিনি 
বলেন মাদিনা সরিফে একজন ব্যক্তি ছিলো যখন কোন আপত্তিকর 
কোন কাজ দেখেতেন বাধা দান করতে অক্ষম হলে তা আটকাতে 
কবরস্থানে আসতেন তারাপর নবী করিম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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আমাকে বাচান হে আমার গওস বা সাহায্যকারী যদি আমাকে জেনে 

থাকে নাশয়েবুল ইমান, হাদীস নং-৩৮৭৯ 

উক্ত বর্ণনাটি খাইরুল কুরুনের আমলের অন্তরভূক্ত। কেণ না 
আবু ইসহাক কুরাসি একজন তাবেঈ ছিলেন কারণ তিনি বর্ণনা.করতেন 
সাহাবীএ রসুল আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স থেকে। কেণ না আমরা 
জানি সাহাবীদের যুগ পেয়েছেন তাবেঈগন আর তাবেঈদের যুগ 
পেয়েছেন তাবে তাবেঈগন। অতএব যে ব্যক্তির সম্বন্ধে বর্ণনা হচ্ছে 
যে, তিনি আসহাবে কেরামদের কবরে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করতেন, 
ব্যক্তিটি হয় তাবেঈ কিংবা তাবেতাবেঈ হবেন। আর দ্বিতীয় কথা হলো 
একজন তাবেঈ অর্থাৎ আবু ইসহাক কুরাসিও ব্যক্তিটির আমল কে 
কুবুল করেছেন। এবং লেখকও অর্থাৎ ইমাম বাইহাকিও নিজের 
কিতাবে বর্ণানাটি এনে কোন মন্তব্য করেননি যা প্রমাণ করে উক্ত বর্ণনা 
কে তিনি সমর্থন করেছেন। 

দ্বিতীয় দলিলঃ 
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আলী বিন মাইমুন বলেন ইমাম সাফায়ীকে বলতে শুনেছি 
নিশ্চয়ই আমি ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বরকত 
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হাসিল করি। যখন আমার কোন সমস্যা দেখা দেয় তখন আমি উনার 
কবর শরীফে দিকে আসাঅর্থাৎ যিয়ারত করি অতঃপর যখন হাজত 
দেখা দেয় আমি দুই রাকাত নামাজ আদায় করি। তারপর তার কবরের 
নিকট আসি। অতঃপর উনার উসীলা দিয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট 
প্র্থনা করি। অতএব আমি সেখানেই অবস্থান করি যতক্ষন না সমাধান 
হয়ে যায়|” 
(১) খতিব বাগদাদি নিজের তারিখে বাগদাদে সহী বর্ননার সঙ্গে লিখেছেন কিতাব তারিখে 
বাগদাদ, খন্ড-১ পৃষ্ঠা ১২৩৫২) ইবনে হাজার হায়েতমি, আল খায়রাতুল হিসান ফি মানাকিবে ইমামে 


আজাম, পৃষ্ঠা ৯৪1৩) মুহাম্মাদ জাহিদ খওয়াথারি, মাকালাত, পৃষ্ঠা-৩৮১(৪)ফতোয়ায়ে শমী, মুকাদ্দিমা 
১ম খন্ড ৫৫ পৃষ্ঠা 


উক্ত বর্ণনায় উল্লেখিত আমলটিও খাইরুল কুরুনের এক 
সদস্য, ইমাম সাফেঈর আমল থেকে প্রমাণিত। একদিকে তিনি যেমন 
তাবেতাবেঈ ছিলেন তেমণ মাজহাবে আরবার মধ্যে থেকে এক 


মাজহাবের ইমামও ছিলেন৷ তার এই আমল প্রমাণ করে, কবরস্থ 
আওলীয়াদের নিকট গিয়ে তার ওসীলা তলব করা তার নিকট বৈধতার 
স্বীকারোক্তিও এই নমুনা পেশ করে যে কবরস্থ আওলীয়াদের কবরে 
গিয়ে ওসীলা তলব করলে দোয়া কুবুল হয়। 
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উপ্দীলার বৈধতা 


প্রথম দলিলঃ 
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কাজি আবু মুহাম্মাদ হাসান বিন হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন 
রামিন খবর দিলেন। তিনি বলেন আমাকে খবর দিলেন আহমাদ বিন 
জাফার বিন হামদ আল কাতায়ি। তিনি বললেন হাসান বিন ইবরাহিম 
আবু খালিলকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন যখন আমি পেরেশাননির 
হতাম। এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ওসিলা তলব করতাম।এবং 


আল্লাহ তাআলা আমার আকাজ্কা পুরণ করে দিতেন। 
তারিখে বাগদাদ, খন্ড-১,পৃষ্ঠা-১৩৩ 


দ্বিতীয় দলিলঃ 
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ছি পরপর 
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আবি আসিম বর্ণনা করেন তিনি বলেনঃ আমি দেখেছি আহলে ইলমে 
ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত জামাত যখন তাদের মধ্যে কেও পেরেশানিতে 
নিকট যেতেন।এবং তাকে সালাম দিতেন, সেখানে উপস্থিত থেকে 
দোয়া করতেন এবংউক্ত কার্ষের পর তা সমাধান লাভ(পেরেশানি দূর 
হয়ে যেতো) হতো ইমাম আবু নুইয়েম, মারেফাতে সাহাবা,হাদীস নং-৩৮৯ 

তৃতীয় দলিলঃ 


টি ৩» না রঃ 1 এ, 


ও উিনারেন রাহা ৮৯১১৭ 
০ চে ৪ 55 3588 ও ৩ 9 ০৮ ২৪ 4৪ ৫৪ 
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খবর দিলেন যাহির বিন ত্বাহির,তিনি বলেন আমাকে খবর 
দিলেন আহমাদ বিন হুসাইন বাইহাকিতাকে খবর দিলেন আবু 
আব্দুল্লাহ আল হাকিম। তিনি বলেন আবু আববাস মুহাম্মাদ বিন আবু 
কাধিকে আমি বলতে শুনেছি। তিনি বলেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন 
জাফার যাহিদকে আমি বলতে শুনেছি। তিনি বলেন যাকারিয়া বিন আবু 
দুলাওয়িহকে আমি বলতে শুনেছি। তিনি বলেন আমি আহমাদ বিন 
হারবকে তার ওয়াফাতের মাসেই স্বপ্নে দর্শন করলামাতারপর তাকে 
জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহ আপনার প্রতি কেমন আচরণ করেছেন? তিনি 
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উত্তর দিলেন আমাকে ক্ষমা দান করেছেন এবং আমার উপর অনুগ্রহ 
দান করেছেন; আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি অনুগ্রহ দান করেছেন৷ তিনি 
উত্তর দিলেন আমি এই সম্মান পেয়েছি যেমুসল্মান যখন আমার 
কবরের মাধ্যমে ওসীলা তলব করবে সেই দোয়া অবশ্যই পূরণ হবে 


ইমাম ইবনে জৌযী,আল মুন্তাযাম,খন্ড-১১, পৃষ্ঠা- ২১১ 


চতুর্থ দলিলঃ 
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আহমাদের জন্য কবর খনন করা হলো এবং তাতে দাফন করা 
হলো।এবং লোকেরা তার, কবর থেকে বেশী করে মাটি নিয়ে যায় 
বরকতের উদ্দেশ্যেএবং লোকেরা সেখানে দিবা রাত্রি দীর্ঘক্ষণ ধরে 
অতিবাহিত করে এবং কোরান খতম করে, তারা বেশী বেশী করে 
দোয়া করো ইমাম আবু ইয়ালা,তাবকাতে হাম্বালিয়াহ, খন্ড-২.পৃষ্ঠা-২৪০ 

পঞ্চম দলিলঃ 
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আমরা ইমামুল হাদীস আবু বকর ইবনে খুজাইমার সহিত বের হলাম , 
এবং আবু আলী আসসাকাফি এবং মাশাএখের জামাত যারা তাউসে 
জন্য উপস্থিত ছিলেনাঅতঃপর আমি উনার নিকট হইতে তাধিম লক্ষ 
করলাম... অর্থাৎ ইবনে খুযাইমা হইত সেই স্থানের জন্য তার বিনয়তা 
বা নম্রতা ও তার ( হজরত মুসা রাযার মাযারেটনিকট ওসীলা তলব 
করতে দেখে আমরা খুব আশ্চর্য চকিত হলাম। 


ইমাম ইবনে হাজার আস্কালানী, তাহাযিবুত তাহযিব, খন্ড-১পৃষ্ঠা-৩৩৯ 


ষষ্ট দলিলঃ 


১৯১০০ ডি ও ৩নর্ড 998 ৬১৯০ ০45 ঠা ৩ (ডি ৪৬ 

2৩ ৩17৮ 5 595 নর্ভ ৪ উ তি ৯5 এএ। এ ভন ৩৭০ 

৬১ ০৪ স্পট ৬৯৬ ০০ ০৩ ১৯3 ভ্ছ ৩ 
৯৩ "০৪ 


ইমাম হাকিম বলেন, তিনি আবুল আলী নেশাবুরী হইতে 
বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন আমি তীব্র শোকে পতিত হলাম 
অতঃপর আমি নবীএ করিম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্ধে 
দর্শন করলামতিনি (নবীএ করিম)বললেন যে ইহিয়া ইবনে ইহিয়ার 
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কবরে নিকট যাও এবং আস্তাগাফার করো এবং পেরেশানি দুরিকরনের 
জন্য হাজত তলব করো|তিনি বলেন) আমি তেমনই করলাম অতঃপর 
সকালে আমার হাজত পুরোন হয়ে গেলো। 


ইবনে হাজার আস্কালানী, তাহজিবুত তাহজিব,খন্ড-৪,পৃষ্ঠা-৩৯৮ 


সপ্তম দলিলঃ 
ইমাম জাহবী লেখেন : 


০৪। ০ ০ শিঞ। গা 9০৬ 2 এআ এ ঞা ৪ 
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৬১৩) ৩35 « 479৮১ ০৮৮ 86 ৬৮ ৪১৮০ এ ০১9 পা ৮০২৯ 
, 0৬ এ) 5 ১৪০০১ 

আবুল আলী আলগেসানী বলেন আবুল ফাতাহ নাসার বিন 


হাসান আল সিকতি সামারকান্দি জানান, আমরা ৪৬৪জন , আম জনতা 
উপস্থিত ছিলাম। সামারকান্দে খরা পড়ল, লোকজন তাদের সাধ্যমত 
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করার চেষ্টা করছিলো|কিছ্বুজন বললেন স্বালাতুল ইস্তিস্কার কথা, কিন্তু 

তাও বৃষ্টি হলো না।একজন প্রসিদ্ধ আল্লাহর নেক বান্দা সালিহ নামে 
পরিচিত তিনি কাধির নিকট এলেন এবং বললেন আমার মতে আপনি 
আপনার জনসাধারনের সাথে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির 
মাযার যিয়ারত করা উচিত। তানার মাযার হারতাঙ্কউজবেকিস্তান)এ 
অবস্থিত আমাদের উচিত সেখানে বৃষ্টি জন্য দোয়া চাওয়া। আল্লাহ 
তাআলা অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবে অতঃপর কাষি বললেন 
অতঃপর তিনি তার জনসাধারনের সহিত দোয়া করলেন। এবং 
লোকজন তার কবর মুবারকের নিকট কাঁদতে শুরু করে দিলো এবং 
আল্লাহর নিকট তার (ইমাম বুখারী) ওসীলা চাইতে শুরু করলো আল্লাহ 
তাআলা মুহুর্তের মধ্যে মেঘ বৃষ্টি প্রেরন করলেন সমস্ত লোকজন 
সেখানে ৭ দিন রয়ে গেল। কেও সামারকান্দে ফেরত যেতে ইচ্ছুক 
ছিলোনা যদিও সামারকান্দ ও হারতাঙ্কের দুরত্ব তিন মাইল মাত্র। 


সিয়ার আলামিন নুবালা, খন্ড-১২, খন্ড-৪৬৯ 


অষ্টম দলিলঃ 
ইমাম হিববানের আমল ও অভিমতঃ 


৩১ ৬] ০১০ 2৮ ৩৭ ০০৪৬ ৩৯০] ৬৮৪০ ৬৫০০ ৬৬ 
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মাযার জিয়াত ও তার মাধ্যমে ওসীলা চাওয়া সম্বন্ধে নিজের ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং বলেন যে তাউসে থাকা কালীন কোন 
সময় পেরেশানি পতিত হতাম আমি আলী বিন মুসা রেযার মাযার 
জিয়ারত করতাম।এবং আল্লাহ তাআলার কাছে সেই পেরেশানি দূর 
করার জন্য দোয়া করতামতখন সেই দোয়া কবুল হয়ে যেতো এবং 
মুশকিল দূর হয়ে যেত এটা এমনই সত্য যা বহুবাবার সুফল পেয়েছি 


ইবনে হিববান, কিতাবুসসিকাত, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা -৪৫৬ 


নবম দলিলঃ 
ইমাম ইবনে হাজার হাইতমির অভিমতঃ 


১৩১১ পি 820০০ সপ শি ৬০ এআ ০ চর ভে 

৭9৮ 0009 8 বট ০০ ৮৪ 5 ক ০৮০ & 
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894 ০ টা ₹8159 


(ইবনে হাজার আল হাইতমিকে ) তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 
সেই আম ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কি হুকুম যে বিপদের সময় তাদের ডাকে 
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হে অমক শ্যাইখ, হে আল্লাহর রসুল এবং আরো অন্যান্যদের ? 
আম্বিয়াএ কেরাম ও মুরসালিন ও আওলীয়া ও উলমায়ে স্বলেহিনদের 
মাধ্যমে ইন্তেগাসা করা হয় বা আহববান করা হয়, ইহা জায়েয আছে 
কিনাঃরসুল, এবং আম্বীয়াএ কেরাম , এবং আওলীয়া এবং স্বলেহিন ও 
মাশায়েখ তাদের মৃত্যুর পরে কি তা গ্রাহ্য, বা গ্রহন যোগ্য ? তখন তিনি 
উত্তর দিলেন যে, আম্বীয়াএ কেরাম , আওলীয়া এ ইযাম, উল্মা এ 
স্বলেহিনের মাধ্যমে ইস্তেগাসা করা জায়েজ। এবং রসুল এবং আম্বীয়াএ 
কেরাম এবং আওলীয়াএ ইযাম, এবং স্বলেহিন বান্দা তাদের 
ওয়াফাতের পর তা গ্রহনযোগ্য কারণ আম্বীয়াএ কেরামদের মওজেযা 
এবং আওলীয়াগনের কারামাত তাদের ওয়াফাতের পর থেমে থাকেনা। 


ফাতাওয়া আল কুবরা,আল ফাকিহা, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৮২ 


দশম দলিলঃ 
রুহুল মায়ানি তে আছেঃ 


370 50-25 এ4 ৩০ ০০ 7 এ আও ও১%। শটি 
৩39৭1 মএ। ০১৯] আস ভা ১০ অসি ৩০ এও ১৯৭ 
তা 

এ এ এড এ) এ০০খ। ৪৪ ১৩৭ 


ইমাম গাযযালী (রহঃ) বায়ান করেন এবং এটি কোনো হাদীস 
নয়..কারো যখন কোনো অসুবিধা তথা পেরেশানি) হয়, তখন তার 
উচিত কবরস্থ আওলিয়া কেরামের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা; এরা 
হলেন সে সকল পুণ্যবান আত্মা যাঁরা দুনিয়া থেকে ওয়েসাল 
হয়েছেন...এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহই নেই, যে ব্যক্তি তাঁদের কবর 
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এবং বরকতের মাধ্যমে সাহায্যপ্রাপ্ত হন..ঘা বহুবার আল্লাহর দরবারে 
তীদের ওসীলা পেশ হবার দরুন মুসিবত দূর হয়েছে... 
তাফসীরে রূহুল মাআনী, খণ্ড-৩০, পৃষ্ঠা-২৪ 

একাদশ তম দলিলঃ 

ইমাম জারীর অভিমতঃ 


08555554715 810125 
9৪ ১৬ ৮5 এঞুসল ৮০৯৪ 05 ৮৬১৮ ১9৬ ০ ০৬ এ 
১১৭ 


তিনিইমাম জাজরী) আল্লাহ সুবহানাহু নিকট তার 
আম্বীয়াদের মাধ্যেমে ও স্বলেহিনদের মাধ্যমে ওসীলা গ্রহন করতেন। 


এবং তিনি আরো বলেন, আম্বিয়াএ কেরামদের কবরের নিকট তার 
দোয়া কুবল হয়। এবং তিনি বলেন স্বলেহিনদের কবরের নিকট তিনি 
দোয়া কবুল হওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন..আল হিসনে হিসিন, পৃষ্ঠা - 


২৯৬ 
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শ্র্সকল কেতাব দ্র দূলিল দওয়া হয়, 


বুখারি শরীফ 
সহী মুসলিম 

সুনানে তিরমিযি 
সুনানে ইবনে মাজাহ 
সুনানে আবু দাউদ 
. হাকিম আল মুস্তাদরাক 
মুজামূল আওসাত 
. মুসাননাফে আব্দুররাযযাক 

. মুসনাদে ইবনে আহমদ 

. সুনানে দারমী 

. মাজামুল কাবীর 

. মাজমাউজ যাওয়াইদ 

. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা 
ফসীর ইবনে কাসীর 
র কুরতুবী 

র বাগাওয়ী 

. তাফসীরে দুররে মান্সুর 
. তাফসীরে ইবনে হাতিম 

20. তাফসীরে তাবরী 
2]. কাস্ফুল খাফা, 
22. ম'জুমুস সাগির 
25. কিতাবুল বায়ান ওয়াততারিফ 
24. আলকামিল 
25. ফাতহুল বারী শারহুল বুখারী 


০ ০০ ৯ ০ ৭ এ ১ 1৯ 
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. কিতাব-আল তুরকুল হাকমিয়াহ, 
. আত তাবকাত, 

. মুক্লাদে আবু হানিফা, 

. তাফসীরে রুহুল মাআনি 


রা 
54. 
টি 
56. 
চর 
5, 
59, 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
ও 
চটি 
সুতি 
74. 
পভ 
76. 
পর 
78. 
79. 


182 মাকামে আওলীয়া 
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তাফসসীরে বাইজাওয়ি 

সহি ইবনে হিব্বান 

শুয়েবুল ইমান, 

মুসনাদে হুমাইদ, 

মাসানিদে সামানিয়া 

ফাওয়াইদে তামাম রাযি 

তাম্বিহুল গাফেলিন 

ইবনে আবি শাইবাহ 

ইবনে আবিদ দুনিয়া . মান আশা বা"দাল মাউত 
ফুনুন আল আজাইব 

মাজালিশ মিন আমালি 

খাতিব বাগদাদী,আল-জামে আখলাকির রাবী 
আজ-জুহদ, ইমাম ওয়াকী ইবনে জাররাহ, 
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাব- 
মাজালিস মিন আমালি ইবনে মান্দাহ, ইবনে মান্দাহ, 
শরহুস সুদুর 

মাতালেবুল আলিয়া, 

তাহজিবুল কামাল 

ইমাম যুরকানী শারহ মুহাইৰ 
মুসনাদে আবু ইয়ালা, 

মুসনাদে শিহাব, 

ইমাম শাজরী,তারতীব আল আলমালী 
ইমাম দায়নুরী, মাজালিসাহ ওয়া জাওয়াহির 
মাশিখা আল কাজি 

আল মুত্তাফিক ওয়াল মুতাফারিক 


কাযাইল হাওয়াইজ 


183 মাকামে আওলীয়া 
এ 


80. ফাওয়াইদে তামাম রাষি 

81. কিতাবুস সিকাত 

82. তাবকাতে হাম্বালিয়া 

83. ইমাম তাবরানী, মুকাররামুল আখলাক, 

84. মিস্কাত শরীফ 

85. মুসনাদে বাজ্জার, 

86. আলবানীর, সিলসিলাতুল যাইফা ওয়াল মওযুয়াত 
87. শারাহ হিসনুল হাসিন 

88. ইকতেদায়ে সিরাতুল মুস্তাকিম 

89. সিফাতে আল সাফুয়া 

90. ফুতহুস সাম 

9]. আল খায়রাতুল হিসান ফি মানাকিবে ইমামে আজাম 
92. মারেফাতে সাহাবা 

93. তাহাযিবুত তাহযিব 

94. ফাতাওয়া আল কুবরা,আল ফাকিহা 

95. হিসনে হিসিন 


